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পুর্বতুচনা । 


আমি বহুকাল হইতে কথা-সবিৎসাগবের বাঙ্গালা অন্থুবাদ মুডিত ও জন 
সমাজে প্রচাবিত কবিতে আগ্রহপ্রকাঁশ কবিযাছিলাম,কিস্ত অর্থাভাব ও নানা 
প্রতিবন্ধকবণতঃ তাহ। সম্পন্ন হইযা উঠে নাই, এমন কি এক প্রকাব নিবস্ত 
হইযাছিলাম। 

পবে পবম বিদেগিৎসাহিনী প্রাতংম্মবণীযা প্রীীমতী মহাবাণী শবৎস্বন্নবী 
দেবী মচোদযাৰ শরণাগচ হইলে, তিনি আপন নৈসর্গিক ভাঁবতবিখাত বদাঁ- 
ন্যতাগুণে বিশেষ অর্থপাহায্য প্রদ্ধান কবিয় আমাৰ আশা পবিপূর্ণ কবিযাছেন | 
এস্লে ইহাঁও বক্তব্য যে দানশীল! পবম বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীন্রীমতী মহাঁবাণী 
হ্বনুন্দবী দেবী মহ্োদযাঁও স্বীঘ বদান্যতাগুণে যথেষ্ট অর্থ সাহাযা কবিতে। 
প্রতিশ্রত হইযাঁছেন। যদি আমি একপ অর্থসাহাধা এবং উৎসাহদান 
না পাইতাম, তাহা হইলে আমাঁব হৃদযেব আশ! হৃদযেই বিলীন হইত সন্দেচ 
নাই। আজ হইতে যতকাল বিদাাব আষ্টিব ও চর্চা থাকিবে ততকাঁল শ্রীপ্রীমতী 
মহারা নীদ্বযেব এই কীর্তিস্তস্ত ভূতলে জাজল্যমান থাকিযা তাঁাদে স্থুনিম্দল 
যশঃ ঘোষণা কবিবে। 

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বানু বামশস্কব সেন বাঁযবাহাছুব তথা শ্রীযুক্ত বাবু 
বাধাবমণ সেন তর্কসিদ্ধান্জ বি, এ, মহোদফদিগের বিশেষ প্রধত্র ও উত্সাহ 
দান নিবন্ধন উক্ত মহোদযদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত শত শত ধন্যবাঁদ প্রদান 
কবিযা এই পূর্কস্থচনীর উপসংহীব কবিলা। 


বিজ্ঞাপন । 





»এই কথা সবিৎ সাগব বৃহ্ৎকথা নামক প্রাচীনতম মূল উপন্যাস গ্রন্থে 
সারসংগ্রহ মাত্র। এই গ্রস্থ অত্যন্ভুত মনোহর উপন্যাসমালায পরিপূর্ণ, এবং 
সাক্ষাৎ বা পরম্পবায় আবেবিযান্‌ নাইট, গ্রড়তি ভূতলস্থ যাবতীয় উপাখ্যান 
গ্রন্থেব আদর্শ স্ববূপ। 

কাশীববাজ স্ু্ীসিদ্ধ শ্রীহর্ষদেবের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ বিল্লচিত 
হইযাছে। শ্রীহর্ষদেবমহিষীব চিত্তবিনোদনার্থ,মহাকবি সোমদেব ভট্ট কাজাজ্ঞাব 
বশবর্তী হইয়া বৃহৎ কথার সাবসঙ্কলন পূর্বক এই গ্রস্থ বচন! কবিয়াছিলেন। 
্রস্থকাঁৰ গ্রন্থেষ উপসংহাবে প্বাতিপ্রায় ব্যক্ত কবিবাব কালে বর্তমান গ্রস্োৎ 
পত্ভির উক্তনূপ কারণ নির্দেশ কবিয়াছেম। 

কৌসশ্ান্বী নরপতি বংমবাজ উদয়নের পুত্র, চনবর্তী মহাত্ব! নববাহনদভের 
জন্মবৃত্বান্ত ও চরিত বর্ণনাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় । গ্রস্থকাব নহবাতন- 
দৃত্তেব জন্মবৃত্বাস্ত ও চবিত' বর্ণনচ্ছলে, গ্রন্থকে, দর্বপ্রকাব বসভাব গুণা- 
লঙ্কাব-ভূষিত, পুবাণ ইতিহাম-সম্থলিত অতিমনোহর হুরাহর গন্ধব্ বিদ্যাধর 
ভূত গিশাচ-নাগ ফক্ষ রাক্ষন বাজা বাজমন্ত্রী সঙ্জন ছূর্জন কুলবধূ বাববনিত্তা 
লম্পট বিদগ্ধ মৃহামহোঁপাঁধ্যায় বিদ্বজ্জনগণ প্রড়ৃতিব বিচিত্রাডূত চবিতোপরীবিস্ত 
ভূবি ছুবি উপাখ্যানযালায় ন্ুকৌশলে চিত্রিত করিয়া আপনার অন্ত 
কবিত্ব, সম্বদয়ত! এবং কল্পনাঁশক্তির লমীচীনতী প্রদর্শন করিয়াছেন । 

বর্তমান গ্রন্থ মুলগ্রস্থের অবিকল অগ্পতাদ নহে। স্থানে গ্বানে যে সকল 
অংশ নিতান্ত অশ্লীল ও নীরগ বোধ হইয়াছে, তত্তাবৎ পরিতাঁগ করিয়। 
উপাধ্যানের সৌন্দর্য রক্ষার জন যথাসাঁধা পরিশ্রম ও বত করিয়াছি এক্ষণে 
গাঠকমহোদয়গণ অনুপ্রহপূর্বক পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ কবিব। 
গাঠকগণ। গ্রন্থের এই প্রথম সংস্করণ, অতএব গ্রশ্থমধ্য যদি কোন স্থান" 


পুর্বহৃচন।। 


»সআমি বহকাষ হইতে কথা-সবিৎ-সাগবেব বাঙ্গালা অনুবাদ মুিত ও জন 
সমাজে প্রচাবিত কবিতে আগ্রহপ্রকাঁশ কবিযাছিলাঁম,কিস্ত অর্থাভাব ও নান] 
প্রতিবন্ধকবশতঃ তাহা সম্পন্ন হইযা উঠে নাই, এমন কি একপ্রকাব নিবন্ত 
হইযাছিলাম । 
পবে পবম বিদেঠাৎসাহিনী প্রাত-ম্মেবণীযা শ্রীমতী মহাবাণী শবংস্থন্দবী 
দেবী মভোদধাৰ শরণাগন হঈলে, তিনি আপন নৈসর্গিক ভাবতবিখাঁতি বদা- 
ন্যতাগুণে বিশেষ অর্থপাহাষ্য পরদান কবিয়া আমাৰ আশা পবিপূর্ণ কবিযাছেন। 
এস্থলে ইহাঁও বক্তবা যে দানশীল পবম বিদ্যোৎসাহিনী শ্রীপ্তীমতী মহাঁবাণী 
হবস্ুন্দ্ী দেবী মহোদযাও শ্বীঘ বদান্যতাগুণে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য কবিন্তে। 
, প্রতিশ্রুত হইযাছেন। যদি আমি এবপ অর্থসাহাধা এবং উৎসাহদান 
না পাইতাম, তাহা হইলে আমাব হৃদযেব আশা হৃদযেই বিলীন হইত সন্দে্ 
নাই। আজ হষ্টতে যতকাল বিদাব আঞ্জিব ও চর্চা থাকিবে ততকাল শীপ্রীমতী 
মহারানীদ্বযেব এই কীর্তিস্তস্ত ভূতলে জাজল্যমান থাকিযা ভীভাদেব সুনিল 
যশঃ বোষণা কবিবে। ৮ 
পবিশেষে শ্রীযুক্ত বানু বামশস্কব সেন বাযবাহাছুব তথ! শ্রীযুক্ত বাবু 
বাধবমণ সেন তর্কনিনধান্ত বি, এ, মহোদঘদিগেব বিশেষ প্রবত্র ও উৎসাহ 
দান নিবন্ধন উক্ত মহোদঘদিগকে কৃতভ্রতাব সহিত শন্ত শত ধন্যবাদ প্রদান 
কবিযা এই পূর্কাস্থচনার উপসংহাব কবিলষ। 


কথা-সরিৎ-সাঁগর। 


পাস পাস 
সস পা আসক 


প্রথম তবর্গ। 


ভাঁবতবর্ষেব উত্তব-প্রীন্ত বিদ্যাপব কিন্নব গনবর্ঝ নিষেবিত গিবীন্ধ 
টক্রবর্তী হিমালদ নাষে পর্বত আছে। মে হিমবান্‌ যাহায্্যে পৃথিবীর 
ফাবতীষ ভূধবকে অধ:ক্কৃত কবিয়াছে। ত্রিজগন্মাতা ভবানী ধাহাব 
বংশে জন্ম গ্রহণ কবিষা বংশ উদ্জল ও পবি্র কবিষা্ছিলেন। দেই 
হিমাচলের উদ্ধব শৃঙ্গেব নাম কৈলাসাথা গিবি সহন্ন ষোজন ব্যাপিযা 
তছে। যে কৈলাদ মনছনকান স্থধাধখলিহ মন্দবৰ গিবিকেও 
ধবলিমায পবাজিত কবিষাছে। সেই কৈলাসশিখবে জগদ্গুক বা 
পতি অধ্থিকীব সহিত বিদ্যাধব কিন্নবগণে পবিবেষ্টিত হইষ! নিষত বা 
কবেন। 

একদ! হবপার্বশী একত্র উপবিষ্ট থাকিলে, পার্ধতী দেবাদবকে 
অশেষবিধ স্ততিদ্বাব! প্রসন্ন কবিলেন ! শশিশেখবও, ভবানীৰ স্বাৰে 
সন্তষ্ট হইযা তাহার গ্রধংসা। কৰত, তাহাকে ক্লোড়ে লইযা কহিলেন, 
প্রিয়ে! আপনাঁৰ কি প্রিষ কবিব সাদেশ করুন। গিবিজা কছিলেন, 
গ্রভো। ঘদি প্রসন্ন হইখা থাঝেন)'তবে এবপ বমণীয় কোন নৃন্ধন 
কথা বর্ণন ককম, যাহা তামি কখন শ্রবণ কবি নাই। ইহা শুনিযা 
শঙ্বব কঠিলেন, গ্রিয়ে। আপনি কাঁলত্রধদর্শিনী, অতএব এই জগতে 
যাগ আপনাব বিদিত নাই, এমন কি আছে ?। 


২ কথী-মব্ৎ-সাগর। 


, মহাদেবের একপ উত্তবেও নিবন্ত ন1 হইযা, দেবী তীহাঁব গ্রাতি 
অতিশয় নির্বন্ধ কবিতে লাগিলেন, সুতবাং শঙ্কব, মানবতী গৌবী 
পাছে অভিমান কবেন, এই ভয়ে ভবানীৰ তুষ্টিব জন্ত একটা ম্বন্নকথ। 
আবন্ত কবিলেন। 

হে শ্রিষে। পূর্বকালে আমাৰ সহিত সাক্ষাৎ কাববাৰ মানসে 
বক্ধা, বিষ সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ কবত হিমাচলের্ব পাঁদদোশে উপস্থিত 
হইয়। তথায় মহতজালা-লিঙ্গ দেখিতে পাইলেন । এবং সেই লিঙ্গের 
ঘস্ভ দেখিবাৰ মানসে একজন উদ্ধে এবং অন্ত অধোন্াগে গমন 
কবিলেন। কিন্তু কেহই কুত্রাপি তাহা অন্ত না পাইযা পরিশেষে 
তপোবলে আমাকে প্রসন্ন করিলেন। আমিও আবিভূতি হইথা, 
তোমবা কি বব প্রার্থনা কব?, এই কথ] জিজ্ঞাসা কৰিলে, ব্রহ্ম! 
কহিলেন, প্রভো। আঁপনি আমাব পুত্রত্ব স্বীক'ৰ ককন। এই 
অতি বৃদ্ধিহেতু ব্রহ্মা নিন্দিত হইয়া অপুজ্য হইলেন। ৬৭মস্তব 
নাবাধণ এই বৰ প্রার্থনা কবিলেন, হে ভগবন্। আমি আপ- 
নাব অতিমাত্র শুঅষাঁপৰ হইতে বাসনা কবি। এই জন্য নাবাষণ 
ত্বদাত্মক আমাৰ শবীবীডূত হইবা জন্মিলেন। অতএব শক্তি- 
সম্পন্থ আমাব সম্বন্ধে আপনি এব" নাবায়ণ একই পদার্থ । 
হে দেবি। আপনি আমাব পূর্ব জাধা ছিলেন। মহাঁদেবেৰ 
এই কথা গুনিযা পার্বতী জিজ্ঞাসা কবিলেন, নাথ! আমি 
কিরূপে আপনার পুর্ব জাঘা ছিলাম, অনুগ্রহ কবিয়া বর্ণন 
করুন। 

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! পূর্বকালে দক্ষ প্রজাপতিব, আপনি 
এবং অন্তান্তঠ বহু কন্তা জন্মগ্রহ* কবেন। দক্ষবাজ আমাব হস্তে 
আপন্ঠকে সমর্পন কবেন, এবং অন্ান্ কন্ঠ! ধর্মাদিকে প্রদীন কবেন। 
একদা! দক্ষরজ যজ্ঞেপলক্ষে সমস্ত জামাতৃগণকে আহ্বান কৰিলেন, 
কেবল আমাকে আহ্বান কবিলেন না। তাহাতে আপনি পিত। 


কথা-দরিই-সাগর। ৩ 


দক্ষবাজকে জিল্জাসী কবিলেন, পিতঃ! আপনি সমস্ত জামীতৃূগণকে 
আহ্বান কবিলেন, আমাব ভর্ভীকে আহ্বান কবিলেন না, ইহাব 
কাবণ কি?। তাহাতে দক্ষবাজ কহিলেন, তোমার ভর্তা নবকপাল- 
ধাবী, অতএব বজ্ে তাহাৰ আহ্বান কি প্রকাবে হইতে পাবে ?$ 
-দক্ষবাজে এই বাকা আপনার কর্ণেবিষস্ূচীব স্তাষ বিদ্ধ হইলে, আপনি, 
এ ব্যক্তি পাপান্রা, এতজ্জীত এ শবীব বাখিবাৰ কোন প্রয়োজন 
নাই, মনে মনে এই তর্ক কবিষা ক্রোধভবে নিজ দেহ পবিত্যাগ 
কবিলেন। আমিও দেউ ক্রোধে দক্ষষজ্ঞ নষ্ট কবিযাছিলাম । ভাহাৰ 
পর হে শ্রিষে ” আপনি হিমালযেব ওবসে সেনকাৰ গর্তে জন্ গ্রহণ 
কবিষা শশিকলাব ন্তাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। অনস্তর 
আমি তপস্তাঁব নিমিন্ত হিশীলযে উপস্থিত হইলে, ত্বদীষ পিতা। হিমবান্‌ 
আমাব শুক্রষাব নিষিভ আপনাকে নিযুক্ত কবিয়। দিলেন । বোধ করি, 
এ কথা আপনার স্মবণ থাকিৰেক। এই সময দেবগণ তাঁবক নাছ 
দুর্দীস্ত অস্থুবেৰ বিনাশার্থ তাড়বাস্তক এক পুত্রাৎপত্তি--বাঁধনাঁৰ 
কন্দর্পকে মদ্দীষ তপোভূমিতে প্রেবণু কৰিলে, আমি কন্দর্প-বাণবিত্ধ 
হয়া, ক্রোধ্জভবে মদনকৈ দগ্ধ কবিলাম। তদনস্তব আপনি কঠোব 
তপন্তাৰ দ্বারা আমাকে ক্রয় কবিযাঁছিলেন। 

এই কথা বলিযা মহাদেব বিবত হইলে, দেবী কোপাকুল! হইয়1 
কহিলেন, জানিলাম অ।পনি অতিশষ ধূর্ত, কাবণ আমি আগ্রহসহকাবে 
বম্য কথ! শুনিবাব জগত এত অন্গবেধ ক্বিলাম্‌, তথাচু তাহা! কহিলেন 
না। স্থবধুনী-প্রণয়ে মুগ্ধ, আমাদেব প্রীতিবিধান কবিলে কি হইবে ?। 

এই কথ! শুনিষ। শঙ্কব পার্বতীকে প্রসন্ন কবিযা, মনোহব কথ 
'আবন্ত কবিতে স্বীকৃত হইলে» দেবী কোঁপ পবিত্যাগগ কৰিলেন 
এবং নন্দীকে এই আদেশ কবিলেন,যে কোন ব্যক্তি যেন এখানে প্রবে* 
কবিতে ন! পারে। এই আজ্ঞা পাইয়া নন্দী দ্বাব কদ্ধ কৰিলে, হ 
কথা আবন্ত কবিলেন। 


৪ কথা-সরি-সাঁগর | 


দেবি! দেবগণ নিত্য স্থখী এবং মনুষ্যগণ নিত্য ছুঃখী। সুতরাং 
দিব্য এবং মানুষ চেষ্টাই সর্বাপেক্ষা অধিক মনোহাবিনী। অতএব 
আমি বিদ্যাধর চরিত বর্ণন কবিতেছি, শ্রবণ ককন। 
এই বলিয়া! দেবদেব কথা আবন্ত কবিলে, সেই সময়ে শভভৃব প্রসাদ- 
তাজন পুষ্পদন্ত নামে গণশ্েষ্ঠ তথাঁষ উপস্থিত হইল । দ্বাববান নন্দী 
প্রভূর আজ্ঞায় তাহাব প্রবেশ নিষেধ কবিল । এই নিষেধে সন্দিহান 
হুইযা পুষ্পদন্ত মনে মনে কহিতে লাগিল । অদ্য যখন আমাব ও প্রবেশ 
নিষেধেব আজ্ঞা হইযাছে, তখন অবশ্তই কোন গৃঢ কাবণ থাকিবে? 
এই বলিয়া কুতৃহলাক্রান্ত হইযা তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে অলক্ষিত ভাবে 
হবপার্ধতী-সদনে প্রবেশ কবিল। এবং মহাদেব যে সপ্রবিদ্যা- 
ধারের অপূর্ব ও অদ্ভতচবিত বর্ণন কবিতেছিলেন, সমস্ত আমূল শ্রবণ 
পূর্বক গৃহে যাই! নিজ ভার্ধ্যা জযাব নিকট সমস্ত বর্ণন কবিল। 
এখন এ কথা আব ছাপা থাক] বে বিষম হইল, তাহা সকলেই বুঝিতে 
পাঁবিবাছেন । স্ত্রীলৌকেৰ পেটে কোন বহস্যই থাঁকে না, শীঘ্বই তাহা 
প্রবাশ হঈযা পডে। জয়! শিবিস্ুতা ব নট যাইয়া সেই কথ। 
মুক্তকণে বলিযা ফেলিল | 
ভগবতী জবাব মুখে এই কথা শুনিন।মাত্র অতিশষ কুপিত হুইষ। 
কহিলেন, নাথ । আপনি বাহা বর্ণন কবিলেন তাহ! জয়াও জানে, 
অতএব আপনি অপুর্ব আব কি বর্ণন কবিলেন ?। উমাপতি এতত্শ্ববণে 
ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাক্কিমা কহিলেন দেবি? আমি প্রণিধান দ্বাব! 
দেখিলাম, পুষ্পদন্ত োগবলে ছন্নভাঁবে অস্মদ্গুহে প্রবেশ কবিয়া! সমস্ত 
শ্রবণ পুর্বক গৃহে যাইযা নিজভার্দ্য। জবার নিকট তাহ] বর্ণন কবিয়াছে, 
নচেৎ এ অপুর্ধ্ব কাহিনী, ইহা আন কেহই জাঁনে না। 
অনস্তব পার্বতী পুণ্পদন্তকে সশ্ুখে আহ্বান কবিয়া ক্রোধভবে, 
অবিনীত। তৃই এই দণ্ডে মান্রমত্ব প্রাপ্তু হ, এই শপ দিলেন । অন- 
*স্তব মাল্যবান নামক গণশ্রেক্ট, পৃষ্পদশ্তেব মার্ঞনার্থ দেবীব নিকট নিবে- 


চা 


কথা-সরিগ-সাগর । ৫ 


দন জানাইলে, ক্রুদ্ধ! দেবী তাহাঁকেও এরূপ শাপ দিলেন । পুঙ্পদস্ত ও 
মাল্যবান উভয়ে জয়! সমবেত হইয়া দেবীব চবণে নিপতিত হইলে, 
ভবানী প্রসন্ন হইযা কহিলেন, স্থপ্রতীক নামে ষক্ষ কুবেবশীপে পিশাচত্ব 
প্রাপ্ত হইর! বিদ্ধ্যাট বীমধ্যে কাণভূতি নামে অবস্থিতি কবিতেছে। হে 
স্পুষ্পদন্ত য্কলে তুমি তাহাকে দেখিয৷ নিজ জাতি ম্মবণ পুর্র্বক তাতাব 
নিকট এই কথা বর্ণন কবিবে, তখন শপ হইতে বিষমুক্ত হইবে। 
আব মাল্যবান্‌ যখন সেই কথা কাণভূতিব মুখে এ্রনণ করিবে, তখন 
কাণভুতি মুক্ত হইবে, পবে সেই কথ প্রচাব কবিরা মান্তবান্‌ মুক্ত হইবে। 

এই কথা বিঘা শৈলতনয়া বিরত হইলে, তাহাবা তৎক্ষণাৎ 
বিছ্যুৎপুঞ্জেব নয দৃষ্ট হইযা তিবোহিত হইল । কিছু কাল গত হইলে, 
সদয! গৌরী শঙ্কবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! আমি যে ছুই জন 
প্রমথ-শ্রেষ্ঠকে শা দিয়/ছি, তাহাঁবা এক্ষণে ভূমগুলেব একোথাত্র জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে বলুন । চন্্রমৌলি কহিলেন, কৌশাম্বী হ্লীমে মে মহা 
নগৰী আছে, সেই নগবে জন্মগ্রহণ কবিয্| পৃষ্পদন্ত ববকচি নামে 
প্রসিদ্ধ হইযাছেন এবং মাল্যবান স্ুপ্রতিষ্ঠিতাখ্য নগবে জন্ম গবিগত 
কবিয়া গুণাঢ্য নামে প্রসিদ্ধ হইযাঙ্টে। মহাদেব এইবপে সতত অন্গ 
নিজ ভৃত্যেব অবমাননায় অন্তাপগ্রস্ত হইয়া কৈলাস পৰ্রতেব ৩ 
কল্পবললী দ্বাবা লীলা গৃহ ব্চনাপুর্বক তাহাতে গৌবীব সহিত কাল- 
যাপন কবিতে ল।গিলেন। 


০ পীসস 


দ্বিতীয় তরঙ্গ । 


তদণস্তব পুষ্পদ্শ্ত ববকাঠ প্লামে ভূমগ্ুলে ভ্রমণ কবত নিখিল 
বিদ্যায পাবদর্শীকাত্যাযন নানে বিখ্যাত হইলেন। এবং কিছু, কাল 
নন্দ নবপতিব মন্ত্রিত্ব কনিয়া, পবিশেষে কার্যযাসমর্থ হইলে, একদা 
বিগ্ধ্যবাপিনী দর্শনার্থ গমন পূর্বক তপোবলে দেবীকে প্রসন্ন করিলেন । * 


৬ কথা-সরিৎ-সাগর । 


দেবী সাহাব প্রতি প্রসন্না হইযা স্বপ্নে তাহাকে এই আদেশ কবিলেন, 
আমি তোমাৰ প্রতি প্রসন্ন হইযাছি, বিন্ধ্যকাস্তাবস্থ কাঁণভূতি দর্শনার্থ 
গমন কব। পুষ্পাত্ত দেবীব আদেশে ব্যাপ্রবানব-সংকূল জনহীন, 
ভীষণদ্রমবিশিষ্ট সেই কাস্তাব মধ্যে গমন কবিয়! ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
কবিতে কবিতে অবশেষে শাখা প্রশাখাষ দিগন্তব্যাপী মহোন্নত এক বট 
বৃক্ষ সম্মথে অবলোকন কবিলেন। ক্রমে নিকটবর্তা' হইযা সেই তক- 
তলে শিশাচ-শত--পবিবৃত শালপ্রাংট পিশাচপতি কাণভতিকে 
দেটি”ত পাইলেন কাণভূতি কাভ্যাযনেব দর্শনমাত্র তাহাকে প্রণাম 
কবিনা উপবেশনার্থ অভ্যর্থনা কবিলে, কাত্যাযন উপবিষ্ট হইলেন । 
এবং ক্ষণকাল পবে কহিলেন, আপনাকে তো যথেষ্ট সদাচাঁবসম্পন্ন 
দেখিতেছি, তবে কেন আপনি এবপ অবস্থা হইল ?। কাণভূত্তি 
কহিলেন, আমি স্বযং তাহাব কিছুই জানি নাঁ। কিন্তু উজ্জযনী নগরীষ 
শ্মশান মধ্যে যে মহাদেব আছেন, ভাহাব মুখে যাহা শুনিয়াছি, ৩।হই 
নিবেদন কবিতেছি, বণ ককন । 

হে দেব। নব-কপাল এবং শ্বশানেব প্রতি আপনাৰ এত 
অন্নশাখ কেন হইল, ভগবতী এই প্রশ্ন কবিলে, ভগবান 
কহিলেন, পুর্বে কল্পাবসানে জগত জলময় হইলে, আমি 
নি উকদেশ তেদ কবিষা যে রক্তবিন্দু পাতিত কবিয়াছিলাম, 
তাহ! জলমপ্র হইযাঁ এক অগুত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং সেই অগ্ডেব 
'অভ্যন্তব হইতে বিধাতা পুরুষৰপে নির্গত হইলেন। তাহার পর 
আমি স্থষ্টিব নিমিত্ত প্রকৃতিব সৃষ্টি কবিলাম। সেই গ্রকুতি পুরুষ 
অন্যান্য প্রজাপতিব স্থষ্টি কবিলে, তাহাঁবা আবাব অশেষ প্রজা সৃষ্টি 
কবিলেন। এই হেতু সেই পুরুষ পিতামহ নামে জগতে কথিত হইলেন । 
পিতামহ এইবপে চবাচব বিখেব স্ষ্টি কবিযা যথন অতিশয় দর্পিতি 
হইলেন, তখন আমি তাহাব শিবশ্ছেদন করিলাম । কিন্তু পবিণামে তজ্জন্য 
* মহান্থুভাপ প্রাপ্ত ও মহাবতধাবী হইলাম। দেই অবধি আমি কপাঁল- 
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পাণি ও শশানপ্রিষ হইয়াছি। অধিকত্ত হে দেবি । আমাব হস্তস্থিতকপাঁ- 
লকে এই কপালায্মক জগৎ বলিয়া! জানিবেন, আব পুর্বোক্ত অগডকপাল: 
আকাশ পৃথিবী নাঁমে বিখ্যাত হুইযাছে, জানিবেন | এই কথাব 
পব আব কি কথা হয়, তাহ! শুনিবাব জন্য আমি তগ্নাফ অবস্থিত 
শহুইলে, ভগবভী পুনর্ধাব নিজ পতিকে কহিলেন, দেব! সেই, 
পুষ্পদন্ত কত কালে পুণব্বব আমাদের নিকট আসিবে ?। মহেশ্বব 
আমাকে উদ্দেশ কবিরা কহিলেন, দেবি! এই যে পিশাচ দ ৬াযমান 
আছে, এ কুবেবেব অন্ুচব কোন যক্ষ। স্থলশিরা নাখে বে।ন 
বাক্চৰ ইহাব মিত্র ছিল। ধনাধিপ অন্ুচরকে এ পাপাত্মাব সহিত 
সঙ্গত দেখিয়া, তাহাৰ প্রতি বিদ্বযাটবীতে পিশাচত্বেব অভিসম্পাত 
কবিলেন। তদীষ ভ্রাঁনা দীর্ঘজংঘা ধনদেব চবণে পতিত হইযা, তদীব 
শাপ মোচনেব কথা জিজ্ঞাসা কবলে ধনদ কছিলেন। শঙ্কবীশাপে 
ভূলেকে অবতীর্ণ পুষ্পদস্তেব প্রমুখাৎ্থ মহা কথ শ্রবণানত্তব, শাপগ্রস্ত 
হইয। মক্ত্যপেকে অবতীর্ণ মাল্যবানেব নিকট তাহা সমুখে প্রকাশ 
করিলে, মাল্যবান এবং পুষ্পদস্তেব সহিত শাপ বিমুক্ত হইবে। প্রিবে ! 
ধনদ এইবপ ইহাব শাপান্ত বিধান ঈকহিলেন। এবং তাহা হইতেই 
পুষ্পদন্তেব শীপান্ত হইবেক। আমি শ্তৃব এই কথাষ হৃষ্টচিভে এখানে 
আসিয়াছি। অতএব পুষ্পদস্তেব আগমন পর্য্স্ত আমাব শাপ মোচনেব 
কাল। তিনি আদিলেই আমাব শ(পান্ত হইবেক। 
কাণভৃতি ইহা! বলিবা বিবত হইলে, ববকচি তৎক্ষণাৎ স্তৃপ্ডো- 
খিতেব স্তায় আপন জাতি স্মবণ কবিষা' কহিলেন, আমিই সেই পুষ্পদস্ত 
আমাব নিকট সেই কথা শ্রবণ ককন। ইহা বলিধা কাত্যাযন চতু্দর্শ 
কথা বর্ণন কৰিলে, কাথভূতি ক্লে”, হে দেব ' আপনি কদ্রাবতাব, 
আপনি ব্যতিবেকে এই মহাঁকথা কে বলিতে পাবে। আপনাঁব 
প্রসার্দে আমাব শবীৰ হইতে সেই শাপ গতপ্রাফ হইল। অতএব 
হে প্রভো। যদি গোঁপনেব বিষয না হয, তবে আজন্ম শিজ বৃত্তান্ত 


চর 
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সবিস্তব বর্ণন কবিযা মামাকে আবে! পবিত্র ককন। তদনন্তব ববকচি 
কাণভূতিব অন্থবোধে নিজ জন্ম বৃত্তান্ত সবিস্তব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কৌশান্বী নগৰে সোমদত্ত বা অগ্নিশিখ নামে ব্রাহ্মণ বাঁস কবিভেন। 
বন্গুদত্তা নামে তাহাব ভার, পূর্বে মুনিকন্ত।ছিলেন । তিনি শাপ প্রযুন্তু 
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ কবিধাছিলেন। আমি শাপগ্রস্ত হইযা সেই” 
দ্বিজেব ওবসে বস্থদত্তাধ গর্ভে জন্ম গ্রহণ কবিষাছিলাম। বাল্যাঁ- 
বস্থাতেই পিতাব পবলোক হইলে, জননী বহুকষ্টে আমাৰ ভবণ- 
পোষণ কবেন। একদ। বাত্রিযোগে ছুইটা ব্রাহ্মণ পথশ্রাস্ত হইয! 
অন্মদ্গুহে বতি গ্রহণ কবিল। তাহাঁবা অবস্থিতি কবিলে পব, হস! 
মুবজব্ষনি উথিত হইল। জননী সেই ধ্বনি শবণ মাত্র পিতদেবে ম্মৰ 
কবিব। গন্দদম্ববে কহিলেন বস! তদীয় পিতমিত্র ভবাঁনন্দ নামে 
নট নৃত্য কবিতেছেন। তাহাতে আমি কহিলাম, আমি দেখিতে 
যাই । দেখিযা আসিযা তোমাকে সেই সমস্ত অবিকল দেখাইব। তিথি 
ব্রাহ্মণদ্বর আমাৰ এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলে, জননী কহিলেন, 
এই বালক একবাব শ্রবণমাত্র তাহা যে অনাযাসেই ধাবণ কবিতে পাবি- 
বেক, তাহাতে কোঁন সন্দেহ নাই । অনস্তব ত্রাহ্মণদ্বয় আমাব পবীক্ষাব জন্য 
প্রাভিশাখ্য পাঠ কৰিলে, আমি তাহা অবিকল তাহাদেব সমক্ষে পাঠ 
কবিলাম। তদনস্তব তাহা'দেব সহিত গমন কবিযা নাট্য দর্শনপূর্ববক গৃহে 
প্রতিগমন কবিযা _মাতৃ সমক্ষে সমস্ত অবিকল প্রকাঁশ ককিলাম । 
ইহাতে ব্যাডিনাম অন্যতব অতিথি আমাকে শ্রুতধব জানিয! 
জননীকেপ্রণামপুর্বক কহিলেন,মাতঃ। বেতসাখ্য নগবে পবস্পব অতিমাত্র 
সৌহার্দ সম্পন্ন বেতসম্বামিক এবং বস্তক নামে ছুই সহোদব বিপ্র বাস 
কবিতেন। ইনি প্রথমেব পুত্র, ইহীব লাম ইন্ত্রদত্ত। আমি দ্বিতীয়েব 
পুল, আমার নাম ব্যাড়ি। অগ্রে আমাঁর পিতা পবলোৰ যাত্রা কৰিলে, 
সেই শোকে ইন্দ্র দত্তেন পিতাঁও মানবলীলা সন্ববণ কবিলেন। তৎপরে 
স্বামিবিবছে আমাঁদেব জননীবাও কাল কবলে পঠিত হুইলেন। 
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আমবা অনাথ হইলাম। ধন সঙ্েও আমরা বিদ্যাকাংক্ষী হইয় 
স্বামি কুমাবেব নিকট প্রার্থনা জানাইবার জন্য দক্ষিণাপথে গমন 
কবিলাম। তথায় আমরা তপোনিমগ্র হইলে, কুমাৰ স্বপ্পে এই 
আদেশ করিলেন, নন্দনরপতির বাজধানী পাটলিপুত্র নগবে বর্ষ. 
"নামে যে একবিপ্র আছেন, তীহার নিকট যাইলে, তোমবা অখিল 
বিদ্যা অধিগত হইবে ; অতএব উভ্ভষে তথায় গমন কব। 
অনস্তব আমব! স্বামিকুমাবের এই আদেশে নন্দপুবে গমন কবিয়া, 
বর্ষেব অনুসন্ধান কবিলে, লোকে কহিল, সেখানে বর্ষ নামে অতিমূর্থ 
এক ত্রাহ্গণ আছে 1 তদনস্তব আমব! দোলায়িত চিত্তে বর্ষেব ভবনে 
উপস্থিত হুইযা দেখিলাম, গৃহ মৃষিক মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ ও ভিত্তি 
সকল জর্জবিত। গৃহেব চাল না থাকায়, অতিশয শৌভাহীন, 
বোধ হইল যেন আপদেব জন্মক্ষেত্র। দেখিলাম সেই গৃহ মধ্যে বর্ষ 
ধ্যানে আছেন। তদদীষপত্রী, মলিন, শীর্ণদেহা! এবং ছিন্নমলিনবন্ধা , 
দেখিতে যেন গুণবাগানুগত মূর্ভিমতী ছূর্গতি স্বৰপ। তিনি আমাদের 
যথোচিত আতিথ্য করিলে, আমবা প্রণামপূর্ধক স্ব স্ব বৃত্তান্ত, এবং 
তাহার স্বামীর যে মুর্খতীব কথা পথে শুনিয়। আঁসিযাছিলাম, তাহা 
বর্ণন করিলাম। দ্বিজপত়ী এতত্শ্রবণে কহিলেন, তোমবাঁ আমাব 
সম্তানন্ব্প তোমাদেব নিকট আমার লর্জা কি আছে, আমি সমস্ত 
বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন কবিতেছি শ্রবণ কব। 
এই নগরে শঙ্কব স্বামী নামে এক ্রাঙ্ষণ ছিলেন ॥ আমার স্বামী এবং 
উপবর্ষ নামে তাহার ছুই পুত্র । ইনি মূর্খ এবং দবিদ্র, তিন ইর্হাব অনুজ, 
বিদ্বান এবং ধনবান। উপবর্ষ নিজ ভাধ্যাকে গৃহ পোঁষণে নিযুক্ত করি- 
লেন। একদ। বর্ষাকাল সমাগত হষ্ল ৷, যোষিদ্গণ দেশের কদর্ধ্য প্রথান্থু- 
সারে সগুড় জুগুপ্িত পিষ্টক রচনা করিষা এই সময় মূর্থ ত্রাহ্মণকে 
প্রদান কবিত। ইহাব ত্তাঁৎপর্য্য এই যে, প্রারুট্কালে এরূপ দান কবিলে, 


শীতকালে ্গানেব ক্লেশ হয না,এবং গ্রীম্মে শ্রম হয না। কিন্তু এপ দান 
ঙ্‌ 
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কদচ ভাঁহাব| নিজে গ্রহণ কবিত না। একদিবস মদীষ দেববগৃহিণী 
কিছু দক্ষিণাব সহিত আমাব স্বামীকে এঁবপ জুগুপ্সিত পিষ্টক প্রদান 
কবেন । ইনি ভাহা লইয। গৃহে আসিলে, তদ্দর্শনে আমি য্পাঁবোনান্তি 
ভঙ্'সন! কবিলাম। তশ্নিবন্ধন ইনি ক্রুদ্ধ হইয1 বিদ্যালাভার্থ স্বামি কুমাৰ 
সমীপে গমনপূর্বক তপস্যা আবস্ত কবিলে,কুমাব তপস্তষ্ট হই! তাহাকে 
সমস্ত বিদ্যা প্রদান কবত কহিলেন, তুমি সরুত্শ্রুতধব ব্রাঙ্গণকে এই 
সকল বিদ্য! প্রদীন কবিবে। ভর্তা সফলমনোবথ হইব হৃষ্টচিস্তে গৃহ 
গ্রতাগমন পূর্বক সমস্ত বৃভাস্ত আমাকে বলিষা সেই অবগি অবিবত 
জপ ও ধ্যানে নিবত আছেন । অত্তএব যদি তোমব। সর্ৃৎক্রতধব 
কোন বিপ্রকে আনযন কবিতে পাব, ভাহাঁ হইলে নিশ্চয় তৌমাঁ- 
দেবও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে । 

বর্ধগতীৰ এই কথা শুনিযা, আমবা তদীষ ক্লেশনিবাবপার্থ 
স্থবর্ণ শত প্রদান পূর্বক শ্রতধর বিপ্রেব অন্বেষণে নির্গত হইলাম । 
পুথিবীব নানাস্থান ভ্রমণ কবিলাম, কিন্তু কুত্রাপি শ্রতধব বিপ্র 
প্রাপ্ত হইলাম না। পবিশেষে শান্তশবীরে আজ্ত্বদীয ভবনে উপ- 
স্থিত হইযা আপনার সম্তানকেই একমাত্র শ্রতধব বালক দেখি- 
লাম। অতএব যদি এই বালককে আমাদেব সহিত প্রেবণ কবেন, 
ভাহা হইলে, আমবা যে অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগ কবিয়াছি, তাহ! সফল 
হয। 

ব্বাডিব এই কথা শুনিষা মন্মাতা সাদর বচনে কহিলেন । বস 
€ভামবা যাহা কহিলে সে সমস্তই সঙ্গত, তাহাতে আমাবও অপ্রত্যয় 
নাই । যতকালে এই পু্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন এই আকাশ বাণী হইয়া- 
ছিল মে, প্র্ুত তনব শ্রতিধব হই! বর্ষ নামক উপাধ্যাষেব নিকট 
বিদ্যালাভ কবিবে, এব* এতন্পপ্রণীত ব্যাকবণ শান্তর লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ 
কবিব। আব সমস্ত শ্রে্ঠবস্ততে কচিহেতু ইহাঁৰ নাম ববকচি 
গাকিবে। 


০০ 
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এক্ষণে এই বাঁলকেব ব্যস ষত অগ্রসর হইতেছে ততই, ইহার যোগ্য 
সেই বর্ষ উপাধ্যাক়্ কোথায় আছেন, এই চিন্তা আমাব হৃদযে উত্র- 
বোত্তব বলবতী হইতেছে। অদ্য তোমাদেব মুখে বর্ব উপাধ্যাষেব 
বৃত্বাস্ত অবগত হুইযা নিশ্চিন্ত ও পবম পবিতোষ প্রাপ্ত হইলাম । আজ্‌, 
'অবধি এই* বালক তোমাদেব ভ্রাতৃতুল্য হইল, ইহাকে লইয়! 
বিদ্যালাভার্থ গমন কব 1 জননীব বাক্যে ব্যাড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত 
পবমাহলাদিত হইয়া ক্ষণবৎ রাত্রি যাপন কবিল। 

প্রভাত বইবামাঁত্র জননীব উৎসাহ বদ্ধনার্প নিজধন ব্যঘ কবিষা 
ব্যাড়িই আমাব উপনয়ন দিলেন! গমনকালে জননী বাস্প।কুলা হইয। 
বিদাষেব অনুমতি প্রদান কবিলে, নিজ উতৎসাহদ্বীব। জননীব ব্যথা শান্ত 
কবিলাম। তদনজ্বব কুমাধকে শ্মবণ কবত আমাকে লইয়া ব্যড়ি 
এবং ইন্্রদন্ত প্রস্থান কবিলেন। 

অনস্তর আমবা ক্রমশ গুকগৃহে উপস্থিত হইলে, গুক আমাকে 
সাক্ষাৎ স্কন্পগ্রসাদ জ্ঞান কবিলেন। পব দিবস বার্ধেউপাধ্যায় আমা 
দিগকে সম্মুখে লইযা, পবিত্র ভূমিতে উপবেশন পৃর্বক দিবা বাঁক্যে ও'কাব 
ভচ্চাবণ কবিবামাত্র, সা্গ-বেদ উপাঁ্থত হইল, তদনন্তব তিনি আমা- 
দিগকে সেই বেদ অধ্যয়ন কবাইতে প্রবৃত্ত হইলেন | গুরু মুখ বিনিংস্ত 
সেই বেদ আমি একবাব, ব্যাড়ি ছইবাব এবং ইন্ত্রদত্ত তিনবার শুনিষ 
গ্রহণ কবিলাম। অনস্তব নগববাসী বিপ্রবর্গ সহস। সেই অপূর্ব্ব দিব্য 
ধ্বনি শ্রবণ কবিষ! সবিক্ষযান্তঃকবণে তৎক্ষণাৎ চতুদ্দিগ হইতে আসিব 
উপাধ্যাষেব স্তৰ কবত তাহাকে প্রণাম কবিল॥ 

এই বূপ চিত্র ব্যাপাঁৰ অবলোকন কবিয! উপবর্ষ ভিন্ন পাটলিপুন্ 
নগবীয় যাব্তীধ লোক আমোদ ৬ মহোতৎসবে মত্ত হইল । এবং 
তত্রত্য উন্নতগ্রী। নন্দরাজ ও বর্ষ ভর্নে আসিয়া সেই স্কন্দববগ্রভাব 
অবলোকনে পৰম পবিতোষ লাভ কবিষ। সমাদবে তদীষ গৃহ ধনে 
পবিপুর্ণ কবিলেন। 





(১২) 


তৃতীয় তরঙ্গ । 

সেই বনে কাণভূতি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কবিলে, ববকচি এই কথা 
বলিষা ক্ষণকাল বিবত থাকিষা পুনর্ধবাৰব বলিলেন । কোন সময়ে 
উপাধ্যাযেব আহ্কিক কার্ধ্য সমাপনীস্তে আমবা উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাস! 
কবিলাম | গুবো । এই নগব কিবূপে সবস্বতী এবং লক্ীব' আবাস ভূমি " 
হইল, শুনিতে ৰাঞ্ছ! কবি। এই প্রশ্নে উপাধ্যাষ কথা আবন্ভ কবিলেন। 
গঙ্গা দ্বাৰে কনখল নামে পবিজ্র তীর্থ আছে। যথা দেবহস্তি 
উশীনব নামক গিবিব প্রস্থ দেশ হইতে সেই তীর্থ ভেদ কবিষা কাঞ্চন- 
পাত দ্বাবা জাহনবীকে প্রবর্তিত করিয়াছে; দাক্ষিণাত্য কোন ব্রাহ্মণ 
ভার্ধাব সহিত্ত তপস্যার্থ আসিযা তথায অবস্থিতি কবিয়াছিল। কাল 
ক্রমে সেই স্থানেই তাহা তিনটা পুত্র জন্মিল। কিছু কাল পবে 
তাহাদেব পিভামাঁতভীব পবলোক হইলে, ভ্রাতিত্রয় বিদ্যোপার্নোচ্ছাষ 
বাজগৃহ নামক স্থানে গমন পূর্বক বিদ্যা পাব্দশী হইযা অনাথ 
দুঃখিত ত্রীভূত্রযই স্বামি কুমাবেব দর্শনার্থ দক্ষিণাপথে যাত্রা কবিল। 
পথি মধ্যে সমুদ্রতটস্থিত চিঞ্চিনী নগবীতে গমন কবিযা ভোজিক 
নামক কোন ঝ্রাহ্গণেব গৃহে বাস গ্রহণ কবিল। ভোঁজিক দ্বিজ, পুত্র 
না থাকায সেই ভ্রান্ত্রযকে নিজ কন্যাত্রয সম্প্রদান কবিয়! ধনদান 
পুবঃসব তপস্যার্থ গঙ্গা তীবে গমন কবিলেন ৷ 

এই বূপে তাহাব শ্বশুব গৃহে বাস কবিলে, কদাচিৎ ভষঙ্কব ছুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হইল । এজন্য তাহাঁবা নিজ নিজ ভার্ধাগণকে পবিত্যাগ 
কবিষা ভথা। হইতে প্রস্তান কবিল | ইহাঁবা কি নৃশংস হদয ৷ অখব। বন্ধু 
বুদ্ধি নৃশংস হৃদয়কে কখনইস্পর্শ কবে না? যাহাহউক তাঁহাদেব মধ্যমা 
ভগিনী গর্ভবতী ছিল, তখন আবণ্উপাধাস্তব না৷ দেখিয়া পিতৃমিত্র 
যজ্রদত্তেব শবণাগত হইল । এবং থাষ নিজ ভক্তুগণকে ধ্যান কবত 
অতি কাষ্ট কালশাপন কবিছে লাগিল। তগাপি কোন প্রকাব কুমতি- 
গ্রস্ত হইল না। অব! কুলন্ত্রীগণ বিপত্কালেও সত্তীব্রত পবিত্যাপ 
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করে না। দশম মাস উপস্থিভ হইলে, মধ্যমা একটা পুত্র 
সন্তান প্রসব করিলে সেই বালকের প্রতি ভগিনীদিগের স্বেহ 
তুল্য রূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
একদা মহেশ্বর স্কন্দজননীকে ক্রোড়ে লইযা আকাশ পে 
'ভ্রমণ রুধিতেছিলেন । স্বন্দ জননী মর্ত্য লোকে এই ব্যাপার অবলে।কন 
করিরা সদয় ভাবে কহিলেন দেন! দেখুন দেখুন! কেমন এ তিনটা 
সত্রী এক শিশুতে বঙ্ধ শ্েহ হইয়া এই আশা কবিতেছে যে, 
ধ&ঁ শিশু উহাদিগকে প্রতিপালন কবিবে। ইহাদেব প্রতি আমাৰ 
অভিশয দখা অন্মিয়াছে ১ নাথ! আপনি এই ককন, যাহাতে 
এ শিশু বাল্যাবস্থাতেই উহাঁদেব প্রতিপালন কবিতে সমর্থ হয়। 
প্রিষা কর্তৃক এই বপ কথিত হুইয়া দ্েবদেৰ কহিলেন, আমি ইহাঁব 
প্রতি সান্ুকম্পই আছি। পূর্ব্ব জন্মে এই ব্যক্তি ভাধ্যাব সহিত আমাৰ 
আফাধন। কবিমাছিল সেই কাঁবণে এ পুনর্াব স্থখ সম্ভোগের নিমিত্ত 
সৃষ্ট হইযাছে। এবং ইহাঁৰ ভার্ধ্যাও মহেন্র-বন্ম নামক ভূপতিব পাটলী 
নামক কন্যা কপে জন্ম গ্রহণ কবিখ্ুছে। সেই কন্যাই ইহাব পুন 
ভার্ধ্যা হইবেক। এই কথা বলিষা দেবদেব সেই অনাথ ভগিপীত্রযকে 
হপ্পে এই কথা বলিলেন, তোমাদিগেব এই শিশু সন্তানের নাম 
পুত্রক রহি্,স্থপ্ত পুত্রক প্রদুদ্ধ হইলে, প্রত্যহ ইহাঁব শিষরে লক্ষ ন্র্ণ 
মুদ্রা উত্পন্ন হইধেক । 

অনস্তব বালক সুপ্তোখিত হইবামাত্র তদীয শিষবে লক্ষ স্বর্ণ যুন্র। 
উৎপন্ন হইলে, চারুদন্বেব সেই স্লাধবী কন্যাত্রয তাহ! প্রাপ্ত হইয়া 
পরমাহ্লাদিত হইল এবং ব্রত সফল জ্ঞান কবিল। এইবপে প্রতিদিন 
লক্ষ লক্ষ স্থুবর্ণ মুদ্রা উৎপন্ন হইলে অল্পকাল মধ্যে পুপ্রক বাজ হইয়া 
উঠিল। হাঁয়। তপস্যাঁকি অপাব মহিমা! তাঁপোবলেই পুত্রকেৰ এই খরশ্বর্ধ্য, 
ইহা বড় স্ুখেব বিষয , একদা যক্দত্ত গোপনে পুত্রককে কহিল বাজন্‌। 
দুর্ভিক্ষে পীভিত হইয়া আপনার পিতৃগণ কৌঁথাক্স যে প্রস্থান কবিযাছেন, 
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তাহাব নিদর্শন নাই। অতএব আপনি ত্রাঙ্গণদিগের প্রতি বদান্যতা 
প্রদর্শন ককন, তাহা শুনিয়া আপনাব পিতৃগণ অবশ্যই এখানে আগ- 
মন কবিবেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদন্থেব কথ! স্মরণ হুইল, অবধান 
.ককন। 

বাবানসী ধামে ত্রহ্মদত্ত নামে বাজা ছিলেন । তিনি" একদ। বাত্রি' 
কালে নভোমগুলে সিতাভ্রবেষ্টিত-বিদ্যুৎপুঞ্ডসদূশ বাজহংসশত 
পবিবৃত কনকাভ হংস যুগলকে গমন কবিতে দেখিয়া নয়ন যুগলেব 
তৃপ্তি লাভ ন। হওযাতে, পুনব্বাব তদ্দর্শনে এত উতকণ্ঠিত হইলেন যে, 
নৃপ ভোগা আব কিছুতেই তাহা স্থখোদয হয় না। তদ্নস্তর মন্ত্রি 
গণেব সহিত মন্ত্রণ বিয়া পৰম মনোহবৰ এক সরোবর খনন কবাই 
লেন, এবং প্রাণিদিগের অভয প্রদান করিলেন। কিছুকাল পৰে 
একদা সেই রাজ হংস যুগল বাঁজসবোববে উপস্থিত হইলে, রাজা 
তাহাদেব সৌবর্ণ শরীব অবলোকনে পূর্বৃষ্ট বলিয়। বুঝিতে পাকিলেন ; 
এবং বিশ্বস্ত বচনে হৈম শরীরেব কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। হংস 
যুগল নবপতি প্রশ্ন শ্রবণানস্তব স্পষ্ট বাক্যে তাহার উত্তর দানে প্রস্তত 
হইযা৷ কহিল, রাঁজন্‌। পূর্ব জন্মে আমরা ক।ককুলে জন্ম গ্রহণ কবিয়া, 
বলিৰ নিমিত্ত যুদ্ধ করত পুণ্য, শূন্য এক শিবালয় দ্রোণি মধ্যে 
পতিত হইর1 পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । তদনস্তব জাতিস্মব হেম- 
কান্তি ছই বাজহংস ব্ূপে জন্ম গ্রহণ কবিযাছি। ইহ! শুনিয়া বাজ! 
যথাভীষ্ই তাহাদিগকে দর্শন কবিষা| সন্তপ্ঘ হইলেন। অতএব 
আপনিও ভুরি ভূবি দান আরন্ত করিলে, অবশ্যই পিতৃগণকে প্রাপ্ত 
হইবেন সন্দেহ নাই। 

পুত্রক যক্তদত্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভুরি দান আস্ত 
কবিলেন। এই প্রদান বার্তা চতুদ্দিগে প্রচাৰ হইলে, সেই দ্বিজত্রয 
তথার উপস্থিত হইল । এবং স্ত্রী পুত্রেব সহিত পবিচিত হইয়া পবম 
এশ্বর্য্য ভোগে নিমগ্ন হইল । দুবাত্মা ব্যক্তির কি চমত্কাব স্বভাব, হাজাঁর 
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বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউক, কখনই সে স্বভাব পবিতাগ কবিতে পাবে 
না) কৃতত্বের! যে শিশু হইতে এত আপনুক্ত হইবা রশ্বধ্যশালী হইল,পবে 
দেখিতে পাইবে, তাহাবই বধেব চেষ্টা । কিছুকাল গত হইলে, তাহা! 
রাজ্যলুন্ধ হইয়া পুত্রকেব বধে কৃতসংকল্প হইল । এবং বিশ্ধ্যবাসিনী- 
“দর্শন-ছলে নবপতি পুত্রককে লইয়া যাত্রা কবিল। পুত্রকেব অগোচবে 
দেবীব গৃহাত্যন্তবে বধকাবী বাখিষা পুত্রককে একাকী তন্মধ্যে প্রবেশ 
কবিয়া দর্শন কবিতে কহিল। পুত্রক বিশ্বস্ত চিত্তে দেবী তবনে 
প্রবেশ পূর্বক *বধকদিগকে বধোদ্যত দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
তোমাবা কেন আমাকে বিনাশ কবিবে?। তদনস্তব দেবী-মাবায 
সপ্ধ হইযা ৰধকপুকষগণ কহিল, আপনাব পিতা অর্থ দিষা 
আমাদিগকে আপনাব বধে নিযুক্ত কবিযাছেন। পুত্রক এই কণ।! 
শুনিষা কহিলেন, আমি তোমাদিগকে এই অমূল্য নিজ বত্বালঙ্কাব 
প্রান কবিতেছি, তোমবা আমাকে ছাড়িষা দাও। আমি কোন 
গোল নী কবিয়া। পলাষন কবিতেছি। বধকগণ তথাস্ত বলিষা সেই 
অমূল্য বত্বালঙ্কাব গ্রহণ পূর্বক প্স্থানস্ককরিল, এবং পুঝ্রক হত হইযাঁছে, 
ততপিতৃ্‌ গণেব অগ্রে এই কথ মিথ্যা কবিয়া বলিল । তদনস্তব তাঁহাঁবা 
প্রতিনিবৃত্ত হইযা রাজ্যাকাজ্ষী হইলে, মন্ত্রীগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট 
কবিল। কৃতদ্রদিগের মঙ্গল কোথায়। 

এই অবস্বে সত্য প্রতিজ্ঞ নরপতি পুত্রক ও স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি 
বিরক্ত হইয়। বিন্ধ্য-কাস্তারে প্রবেশ কবিলেন। তথায় ভ্রমণ 
কবিতে করিতে, বাহু যুদ্ধ কুশল ছুই বীর পুরুষের সহিত ত্তাহাব 
সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদেব পরিচগ্ গ্গিজ্ঞাসা কবিলেন। তাহাবা 
কহিল, আমরা! মষদানব স্ৃত, *আম্রাদের পৈতৃক সম্পত্তিব মধ্যে 
এই ভাজন এই যষ্টি এবং এই পাছুকামাত্র আছে। ইহাব জন্ 
আঁমাদেব যুদ্ধ হইতেছে, আমাদিগেব মধ্যে যিনি বলে শ্রেষ্ট হইবেন, 
তিনিই এই সম্পন্তিব অধিকাবী হইবেন। এতত্শ্রবণে পুত্রক ন্িতমুখে 
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কহিলেন, পুকষের পক্ষে এ অতি যতসামান্ত ধন। তাঁহাব। কহিল 
মহাশয়! এই যে পাছকাদয় দেখিতেছেন, ইহা! ধারণ ফবিলে খেচবত্ব 
লাভ হয। এই যষ্টি দ্বাবা যাহা কিছু লেখা যায়, তাঁহ। সত্য হয় ।, 
আব এই ভাজন, যেকপ আহাঁব ইচ্ছা কর তাহাই প্রদান কবে। 

পুত্রক কহিলেন, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই । আমার মর্তে এই পণ কব” 
হউক যে, ধাবন-বিষয়ে যিনি বলাধিক হইবেন, তিনিই এই ধনেব 
অরিকাবী হইবেন । সেই মৃঢদ্বয় তথাস্ত বলিয়া বেগে ধাবমান হইলে, 
পুত্রক যাষ্ট এবং ভাজন গ্রহণ কবিয়! পাছুকা পরিধান পুর্বক খেচবত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া গগনমার্গে আবোহণ করিলেন । ক্ষণকাল মধ্যে বুদুৰ গমন 
কবিষ। আকর্ধিকাখ্যা এক শোভমান! নগবী আলোকন কবিয়৷ তথায় 
অবতীর্ণ হইলেন । তথ/কার বেশ্যাগণ অতিশব বঞ্চনাপবাম্বণ, দ্বিজ গণ 
আমাব পিতৃসদৃশ, বণিকগণ ধননুদ্ধ। এখন কাহার গৃহে বাসা লই ?। 
এই চিন্তা কবিতে কবিতে একটা নির্জন গৃহ অবলোকন করিলেন, 
এবং দেখিলেন তাহাৰ বক্ষক একটা বৃদ্ধাঅবলামাত্র আছে। পুত্রক 
ধন দান দ্বাৰা সেই বৃদ্ধাকে পরিতুষ্ট কবিয়া পৰম সমাদবে তদীয় 
জীর্ণগৃহে অলক্ষিত ভাবে বাস কবিতে লাগিলেন । 

একদা! বৃদ্ধ। গ্রসন্নচিত্তে পুত্রককে সম্বোধন কবিষ। কহিল। বৎস! 
আমি এই চিস্তা কবিতেছি যে, তোমার সঘৃশী ভার্যযা কোথায় আছে। 
কেবল মাত্র এই নগরীর অধিপতিব পাটলী নামে এক কন্যা আছে, 
সেই তোমার যোগ্য কন্তা । কিন্তু বাজ কন্যাকে অন্তঃপুর মধ্যস্থিত 
সৌধোপৰি গৃহে রত্্ব বক্ষা করিতেছেন, তথাষ কাহার সমাগন হওয়| 
অনস্ভব। ইত্যাদি বৃদ্ধাৰাক্য অবধানপুর্ব্ষক শ্রবণ কবিলে, তদ্দণ্ডে তদীয 
হৃদয় মধ্যে কন্দর্প প্রবেশ করিল। পুশ্ক, আঁজ্মই ঘেই কন্তাকে দেখিৰ 
ই স্থিব কিয়! নিশিষোগে পাছুকা। পরিধান পূর্বক, সেই বাজান্তঃ 
পুব মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বথার রাজকন্তা আছেন, তথায় প্রবিঃ 
হুইয়। দেখিলেন, তিনি একাকিনী নিজিতা আছেন। স্থধাণশু কিবণ 
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ভগীন শঙীবাকে অবিবন সেবা কবিছেল্ছ, বোধ হন ঘেন নিখিল জগ 
জন কবিষ। শ্রান্ত মনোভবেব মুর্ভিমভী শন্তি বিবাজ কবিতেছেন । 
ইহাকে কিকপে জাগবিত কবি, পুত্রক এই চিন্তা কৰিলে, অকল্মাৎ 
বামিক বন্দিপুকষ এই গান আবন্ত কিল । যে পুক্ৰ আপিঙ্গম দ্বাবা' 
মপুব হংকাবে আলপ্য পনিভাগ কপিষা অলানান্মীণিত লোন! 
সুপ! কান্তাকে জাগবিত কান, ভাহাবই জন্ম সার্থক। এই উদ্দীপন 
বাক্য শ্রবণ কপিধা উতৎকম্পবিকব অঙ্গ দ্বানা কান্তাকে আলিঙ্গন 
বঝিলি, পাটলী জ্কগবিত তইল। আাগন্থ নুপতিকে সহসা অবলাকন 
ববিন| ভুদীন নেত্র লন্দ। এব” কৌতুক উভপ্যব আবিভাবে 
এনবাব নাজকুমাবের পরি পাবিহ এনবাব নিবন্ত হই লাগিল । 
কুসুম পবস্পব গবিটিহ ভইসা শান্ধব্ব পবিণ্ষ জাবা দাম্পত্য স্থান বদ্ধ 
ভইলে, ভীভাদেন দাম্পত্য প্রণযেব পম পীতিন আধধি বহিল। না। 
বুম বজনী অবসন্ন। হইণে, পবমোধ্ক্ঠিতা প্রিষভমাব নিকট খিদান 
লইবা! ভদগ চিঞ্ডে ব্দ্ধাৰ গভে প্রতিগমন ববিলেন। 

এইকপে পৃহক প্রহ্িবাত্রে গত্কঘাত কৰিলে, বক্ষীগণ পাঠলীল 
ঘন্ভোগ চিত লক্ষ্য কবিল। সেই কথ! পাটনীৰ পিতাৰ কণ লৌচিল 
কবিলে, পিতা ও দুঢভাবে ভদন্ুসন্ধার্থে কোন স্ত্রীকে নিযুক্ত কবিলেন। 
নিঘুক্তা স্ত্রী, বাজকুমাৰ আগত হইলে, অভিজ্ঞান-পিদ্ধিব নিমিভ সুপ্ত 
বাঁজকুম।বেব বন্ত্রে অলক্তক চিহ্ন প্রদান কবিষা বাখিল। প্রভাত 
হইলে বাঁজাকে সবিশেষ অবগত কবিলে, বাজ! সেই বাজ কুমাবেৰ 
অন্ুসন্ধানেব নিমিত্ত চৰ পাঠাইলেন। চাবেবা অনুসন্ধান কবিতে 
কবিতে নেই বৃদ্ধাব জীর্ণ ভবনে অভিজ্ঞান চিহ্ন সহ সেই কুমাবকে 
প্রাপ্ত হইযা বাজ সমীপে আনয্ন ঝরল । কুমান বাঁজাকে বুপিত 
দেখিযা পাঁছধক। পবিধান পূর্বক আকাশমার্গে পাটলী গৃহে উপস্থিত 
হুইন্যা কহিলেন, আমাদেব সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ হইযাঁছে, অতএব 
আব এখানে গাঁকা উচিত নষ। এস এই পাঁক। গ্রভাব তোমা ক 
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লইযা শূন্যমার্গে প্রস্থান কবি । এই বলিষ! প্রণধিণী পাটগীকে ক্রোটে 
লইয আকাশ পথে গমন কবিলেন । অনন্তব গঙ্গ' তটে ভাবতীর্ণ 
হইষা! শ্রান্তা প্রণযণীকে পাত্রপ্রভাবজাত বিবিধ আহাব দ্বাবা শীতল 
কবিলেন। অনন্তব পাটলী হষ্টিব পপ্রভাঁব অবগত ভইযা কুমাবেব্‌, 
নিকট এই প্রার্থনা কবিলেন, নাথ । আপনি এই স্কান চতলঙ্গবল 
সম্পন্ন একটা নগন অস্কিত ককন। হিনিও ভাহাব প্রার্থনা চউবঙ্গবল 
সম্পন্ন একটা নগব বষ্টি দ্বাবা অস্ষিত কবিলে ভাহা সভা হইল। 
কুমাৰ সেই নগবে অপ্রতিহত প্রভাঁবে বাজত্ব কত নিজ শ্বশুবকে শান্ঠ 
কবিষা সমূদ্রীস্ত মেদিনী শাসন কবিতি তাশিতলেন। এইঈপে এই 
দিবা নগব উত্পন্ন হইল । এবং পাঠলী পুত্র নামে অঙ্গী এব” সবক্গীর 
ক্ষেত্র বলিষা প্রসিদ্ধ হইল। 





চতুর্থ তরঙ্গ । 

ববকচি বিক্ধা' টবীমধ্যে কাণভতিব নিকট এই কথা বর্ণন কবিযা 
প্ররুতার্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

এইবপে আমি ব্যাডি এবং ইন্দরদর্ভেব ভিত বর্ম ভবনে বাম কবত 
ক্রমশঃ উতক্রান্ত শৈশব ও সর্ববিদ্যায পাবদশী হইলাম । একদা আমবা 
ইন্ট্রোৎসব দর্শনে নির্গত হইযা কন্দর্পেৰ অসাষক অস্থ স্ব এক কন্য। 
দেখিলাম । তদনস্তব আমি ইন্দদত্তকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, ভাতঃ। 
একন্ঠাটী কে?। সে কহিল, এটী উপবর্ষেব কন্যা, ইহণব নাম 
উপকোশ।। সেই উপবর্মদ্ুহিতা প্রীতিপেশল দৃষ্টি বাবা আমাব 
চিত্তকে বহু কষ্টে আকর্ষণ কবত গ্রহে চলিয়া গেলে, আমাব মনে এইবপ 
তর্ক উপস্থিত হইল। আহা? সুখ তনয় যেন পূর্ণশশধব, লোচন 
দ্ুটাকে নীলোৎপল-যুগল খলিলে অক্যক্তি হয না। ভর্ব় যেন 
মৃণাল নালললিত। পীনস্তন শোভিতা-কন্বুকণ্ঠী প্রবালসদশ দন্থ- 
ছট।শালিনী, স্মবহুপতিব সৌন্দধ্যনকেতন-স্বজণ, যেন অপবা 
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পপ 


ইন্দিবা ধবাতলে বিবাজ কবিতেণ্ছন | তদনত্তৰ আমাব হৃদয কন্দর্পশব 
ভিন্ন হইলে, তদ্বিশ্বাধ। পিপাসার সে বাতে আমাব নিদ্রা হইল 
না। নিশাবপানে কথবিং লঞ্চনিদ্র হইলে, শুক্লাখবধাবিণী এক 
দিব্যনাবী সম্মগে অবিভুতি হইযা আমাকে কহিলেন, গুণজ্ঞা 
তোমা ব পুর্বরভার্ধ্যা উপঝে।শ। তোমা ভিন্ন আব কাহাকেও পতিত্বে ববণ 
কবিবেন ন।। অতএব বন 1 মি কোন চিস্তা কবিও না । আমি নিষ্ৃত 
ত্বদীয শনীান্তর্বাসিনা সবস্বভী, তোমাব দ্রঃখ দেখিলে আমাব অতি- 
শয় কষ্ট বোধ ভন& এই বলিবা অস্তহিতি হইলেন ॥ তদনস্তব আমি 
গাতোখান কিবা মন্দ গমনে দয্িতামন্দিবে আসম্বগা সহক।ব 
তবতলে উপস্থিত হইনাম। 

অনস্তৰ উপ-কাশাব সী হামাৰ নিকটে আগিষা কহিল, মহাশয় । 
আমাদেব সখী আপনব জন্য অতিশয ব্যাকুল। হইযাছেন । আপন।কে 
ন! দেখিষ তাহার জদয সন্তাপ প্রীত ও অসহ্য ভইষা উঠিবাছে। 
তৎবনে আমি দ্বিগুণ সন্ত।পিত হইঘ1 শ্রিবতমাঁৰ সীকে বলিলাম, 
ত্বদীয় সধীব গুকজনেবা আসাব সহ্দ্রি বিবাহ না দিলে আমি কি 
প্রকাবে তাহাকে ভজনাঁ কবি?। অকীন্তি অপেক্ষা মৃত ভাল। 
যদ্দি তোমাব সখীব মনোগত ভাব গুক জনেবা জানিতে পাবেন তবে 
ভালই হইবাব সম্ভাবনা । অতএব তুমি যাইঘা তীয় গুরু জনেব 
নিকট সথথীব মনেব ভীব্‌ ব্যক্ত কব। ইহ। শুনিষা উপকোশাব সথী 
গৃহে গিয়া তদীয় জনম।ব নিকট সমন্ত বৃভান্ত নিবেদন কবিলে, জননী 
তৎক্ষণাৎ, স্বীব ভর্তা উপবর্ষেব নিকট ব্যক্ত কবিলেন, উপবর্ষ 
আবাব ভ্রাতা বর্ষেব নিকট জানাইলে তিনিও ত।হাতে সম্মত হইলেন । 

অনন্তব বিবান্কব বিষয সমশ্& জস্ধাবিত হইলে পব, উপাধ্যায়ের 
আদেশ ব শতঃ ব্যাডি কোশান্বী হইতে আম।ব জননীকে আনন 
কবিলে, উপবর্ষ বিধিবৎ আমাকে কন্যা সম্প্রদান কবিলেন। পবে 
পরিবাব বগেব সহিত তথাষ স্থথে বাস কবিতে লাগিলাম। 
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৭. কিছু কালের মাপা বর্ষ উপাপ্যাবের শিষ্য সখা! অভিশব বুদ্ধি 
হইল। তন্মধ্যে পাণিনি নামে যে জঠিশয জভ বুদ্ধি এক শিষ্য ছিল, 
নে গুক শুশ্ববাষ কাতব হইলে বর্ষপত্রী তাহাকে বিধান দ্েওবাঁতে, 
অভিশষ খুন্ন হইব! বিদাা কাঁমনাষ পস্যার্থ হিমালব গমন কবিল। 
তথা কঠোৰ তপসা। দ্বানা ইন্দাশেখবকে সন্ধষ্ট বিয়া তীহাব নিকট 
ভইে সকল বিদ্যার মুখ স্ব্প অভিনব ব্যাকবণ শান্তর অধিণত হইল | 
পাব ফিবিঘা আসিষা বিচাবার্থ আনাকে অ:হ্বান কৰিলে, আমাদের 
বাঁদান্টবাদ ক্রমাগত স।ন বাতি চলিস! অষ্টম দিবায়ে আঙ্দি তাহাকে 
বাস্ত কপিলাম। শদনস্তন মহাদেব আকাশপ্ত হইয। ঘোরতব ভীষণ 
এক জবাব ধ্বনি কলিলেন। তন্নিবন্ধন অল্মদীম শাক্স ব্যাকবণ পগিণা 
ভইদতি পলাধন করিল, আব আমবা সবলে পাণিশি কর্তক দ্রিত 
ভঈনা মর্থ পান হইন। পভিলান। 

এই শাবা্গয়ে আপনাব প্রতি 'অভিশধ ঘ্রণা জঙ্সিলে, যাঁবতীয 
নিন সম্গনি বণিক হিলণ্যপন্ছেন নিকট গচ্ছিত বাখিষা, সঙ্গ 
দিন] উদকে্োশ।কে সমস্ত কর়িন। শঙ্গব আলান।র্থ ভিনালযে গমন 
কপিলান । এদিগকে প্রিকতমা উপণোঁশী নিবন্তৰব আমাৰ হঙ্গপ 
ধশমন। কণত নিভা গঙ্গ। কান ও নিরহ ব্রঙপাবিণী হইব] গৃহে 
থাকিনেন | বসন্ত সনাগান এবদ। ক্সীপ। পাণুলণা অতএব গ্রতিপৎ 
চন্দন ন্যান জনসনোহ|বিণা উপাকাশ। গঙ্গ। কানে যাইতেভেন, পথে 
পা পাবাঠিত, দন্তাধিপতি এবং বুমাব সচিবেব দৃষ্টি পথেব পথিক 
হহীনে, সাহাবা সকলে বন্দপুশবের লঙ্গয হইলেন । সেই দিবস আ্া।ণব 
বিড় বিলঞ্ধ হ9সাতি সাখাঙ্গে গৃহ গ্রহ্যাগনন কবিন্তেছেন, পখিমব্যে 
পনালদস্বি সহসা তাহাকে কদ্ধ কৰিলেন। গ্রতিভাবতী উপবে না 
বিগদ দেখিন। কডি্লন, আপনান দেকপ আভিএ।স আমাব৪ তাহাই 
বাট । জমি সতৎকণলাহপন। আমার ভলা। বিদেশে আনেন । একপে কি 
একর বমাম শত বে 51 এদি বত আতিতেপান, ভাব আপনার 
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সহিত আমাৰ একট! মহা কলঙ্ক ঘোষিত ইইবে। অভএন আম|ব বাটা 
সমস্ত লোৌক ম্্সবে বান্ত আছি । আপনি বাত্রিব প্রথম প্রহবে 
আমব নিকট গমন কবিবেন, এই কথা বহিল। এইন্প কহিয়া 
উহাৰ তস্ত হইতে মুক্তি পাইয়! কিছ্বৎদুৰ গনন কবিবামাত্র পুবোহিত, 
অননদ্ধ কর্নিপেন। ভিনি, আবাব বিপদ দেখিবা তাহাকে পুর্ষোক্ত 
পে আশা প্রদীন কবিষা বজনীব দ্বিতীষ প্রহবে তদ্দীয় ভবনে যাইতে 
সম্ধত কন্বি। ইহান হস্ত হইতেও পবিত্রাণ পাইলেন। কিছু দুব 
গিনাই আবান দু্াধিগের হাতে পড়িলেন, সে ছুনায্মাকও এ কপ 
কহিব। ততীব প্রহবে লাইতি কহিঘ। কম্পান্বিত কলেববে গৃহে উপস্থিত 
ভইলেন, এনং স্বীব চেটাগণণৰ মধ্যে কর্তব্য-সক্গিদ নাম কোন চেটাকে 
কহিলেন দেখ! পনি প্রবাসে থাকিতে স্ত্রীজাতিৰ মৃবণও ভাল, তথাঁচ 
লোকেন দৃষ্টিপথেব পথিক হগ্রষা উচিত নহে। এই বলিষা চিন্তা 
নিমগ্রা ভব! আমাক ধ্যান কবত দে নিশা অভিবাভিন্ কবিনেন | 
প্রাভ়কালে জাজ] পুজাৰ জন্য নান্ত ধনেব কিছু আনিবান 
জগ্য খিবণ্য গুপ্েব নিকট দাহ পাঠা্টবাদিলেন । কিন্ত সে ব্যন্সি অসদ- 
ঠিসদ্ধি সম্পন্ন হইন। হদদীৰ ভবনে আগমন পুব্বক এদন্ত উপ- 
কোশ।কে খগিল, বদি ভুমি আমাকে ভজন| কর, তবেই তে।খালে 
ভোমাপ ভষ্ট ন্যপ্ত অর্থ প্রদান কাঁধ, নাচিত, নাতে । 
মহিল। এই কথ! শুনিথা ভাবিলেন, ভর্ভী যে ইহাব নিকট পন 
খাবিখানন, হাতা ভো কোন সাশ্ষি মনন্দ নাই । উঠার মেঝ ভাব 
ভাঙাতে ন। দিবাবই অভিপ্রা্ স্পষ্ট পৌধ ভইভোছ। অতএব ইহান 
গুটিকাৰ আব্শ্ক্ক | ইহ] শ্িব ববিন| নে রে তাভাৰ সছুপাঁধ 
করিলেন, ভাত! ৮৮1২ পাঠকগণ জগত ৬ঠবা সান্তাষ লাভ কবিবেন। 
অনপ্তা উ'কাশী বঠিলেন, আচ্ছা? জদ্য বডনীনএেন গ্রহনে মদীষ 
স্তনে আগমন কিছ) 21 হশিতা খণি 6 চণিনগন | অনপ্তব িনি 
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কবিলেন তাহা এই । তিনি চেটী দ্বাবা বহু পরিমাণ তেলকালি গ্রস্তত 
কবাইযা একটা! কৃ মধ্যে বাখাইলেন, এবং চাবি খানি বন্ম খণ্ড তেল- 
কালিতে ছোবাইযা বাখিলেন, আব অর্গল সহিত এবটা মঞ্চষ|ও 
.প্রস্তত কবাইলেন। এই সমস্ত দ্রব্য পাশ্বব্ী একটা অন্ধকাবময গুহে 
বাখিষা দিলেন । 

এদিগে সেই বসন্তোত্সব বাঁসনে বিবিধ পবিচ্ছদে স্ুভ্ষিত হইয়া 
বাত্রিব প্রথম প্রহবে কুমাৰ সচিব ভর্দীয ভবনে উপস্থিত হইলে, উপ- 
কোশা কঠিপেন, আমি অক্নাত আপনাকে ম্পূর্ণ কৰিব না, অতএব 
গুহাভ্যন্তবে প্রবেশ কৰিব স্নান করিয়া আন্ন। “বে মূর্খ তাহাতে 
সম্মত হইলে, চেটিগণ অন্ধকাবমষ সেই অভ্যন্তব গৃহে প্রবেশ কবাইঙ্গ। 
এবং তাহাব যাবতীষ পবিচ্ছদ এবং আভবণ গ্রহণ পূর্বক তৈলাজী- 
নাক্ত বন্তরথণ্ড পবিধান কবাইঘা অন্ধকাব মধ্যে সেই ছুর্ধভেব আপাদ 
মস্তক তৈল কজ্জল দ্বাবা মর্দন কবিতে লাগিল। এই কবিতে কবিতে 
দ্বিতীয় প্রহব উপস্থিত হইলে, উল্লিখিত দ্বিতীব ব্যক্তি উপস্থিত হইল । 
চেটাগণ কুমাৰ সচিবকে কহিলু; ববকচিব মিত্র পুবোহিত আসি- 
যাঞ্েন, অহএব শীঘ্র এই মণ্ধাব ভিতব প্রর্বশ ককন, এই বলিয়া 
তব তাহাণক মগ্ুষাজাত কবিয! অর্গল| বদ্ধ কবিষা দিল। 

অনন্তব পুবেহিভকেও দেই গৃহাভ্যন্তবে লইয| গিযা তদীৰ 
বস্বাদি হবণ পুর্ববক টিতন কচ্জলাক্ত চীবখগ্ড পবিধান কবাইয়৷ সব্বণঙ্গে 
তৈল কজ্জন মন্ধন কবিতে আবন্ত কাবল। ত্রাঙ্গণ বিমোহিত 
হইযা বহিল। তৃতীর প্রহব উপস্থিত হইলে দগ্ডাধিপতি 
উপস্থিত হইল। সহ্দা তদাগমন ভথ প্রদর্শন-পূর্বক পুবোহিতকেও 
মঞ্ষাভ্যন্তবে বদ্ধ কবিল। অনন্তব দুগাধিশতিকে মান ব্যপদেশে অব- 
বাব মব গৃহে প্রবেশ কবাইনা সর্দন্থ গ্রহণ রা দেই কপ চীবথ গু 
পবাইবা চতুর্থ গ্রহব পর্যন্ত কস্ত, ,বিসুবাসিত দেই ই তৈন কজল মাখাইতে 
আবন্ত ববিল। চতুর্থ প্রহব উপস্থিত হইলে, বণিক বাবু উপস্থিত 
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হইলেন । চেভীগণ কহিল মহাশয ! হিবণ্যগুপ্ত আদিযাছেন, শী 
এই মগ্ঘধাৰ ভিতব প্রবেশ ককন বদ্ধ কবি, তবেই আব তিনি দেখিতে 
পাইবেন না । সেও সসন্্রমে পেকে প্রবেশ কবিলে, মণ্তষা বদ্ধ কবিল। 
ক্রমে ভিন ব্যক্তি মণ্ডুষা গত হইয! তদভ্যন্তবে পবম্পব অঙ্গসংস্পর্শে ও 
কেহ বাঙ্নিষ্পত্তি না কবিষ! তৃষ্ষীংভাবে বহিল। এখন বণিকেব 
কি ব্যবস্থা ভম দেখা যাউক। চেটীগণ গৃহে প্রদীপ দিষ! বণিককে 
তথাঁব লইয! গেলে, উপকোশা কহিলেন, মহাশয 1 ভর্তনান্ত আঙ্গুলি 
আমাকে প্রত্যর্পণ ককন | বণিক গ্রহেব অভ্যন্তবে মঞ্জবা বৈ আব কিছুই 
নাই দেখিযা কহিল, হ! তোমাৰ ভর্তা আমাৰ নিকট যাঁহ! বাখিয়াছেন, 
তাহা অবশ্য প্রদান কবিব। 

অনস্তব উপকে!শ1 নগ্ুষধাক সম্বাধন কবিষা কহিলেন, হে মঞ্জুষাস্থ 
গ্ৃহ-দেবভীগণ ' হিবণ্য গুপ্ত যাহা বলিল, আপনা! শ্রবণ ককন। এই 
বলিষা দীপ নির্বাণ কবিলে, কান কবাইবাঁব ছলে পবিচ্ছদাদি গ্রহণ 
পূর্বক চেটীগণ তৈলানাক্ত চীব খণ্ড পবাইয। তৈল কজ্জল দ্বাবা 
সর্বাঙ্গ শবীব লিপ্ত কৰিব, কহিল, অন্ধ্য বাত্রি শেষ হইযানছ, অতএব 
গৃতে প্রস্থান কব । এই বলিযা বিদাষ দিলে, সে যখন যাইতে অস্বীকৃত 
হইল, তখন অদ্ধচন্্র প্রদান দ্বাবা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত 
কবিষা দিল। মেমন পথে পড়িল, অমনি তাহাব বিকৃত বেশ দর্শনে 
নগববাঁসী যাঁবভীষ সানাময তাহাকে ভক্ষণ কবিতে আবন্ত কবিল। 
সে নিজবেশ দর্শনে লঙ্জাব অধোবদন হুইয1 গৃহে প্রবেশ কবিল। 
এবং সেই সকল তৈলমনী মার্জন কবাইবাব জন্য দাসজনেৰ সম্মথেও 
থাকিতে সমর্থ হইল না। 

এদিগে উপাকাঁশ! বজণী প্রভা ম্মত্র গুকজনেব অগৌচবে দাসী 
সহিত নন্দরাজ ভবনে উপস্থিত হইযা বাজ সমক্ষে কহিলেন, 
মহাবাঁজ! হিবথ্যগর্ভ নামে বণিক, আমার স্বামীৰ গচ্ছিত ধন 
হুবণেব চেষ্টা কবিতেছে, মহাবাজ ? ইহাঁব বিচাব করুন । এই আবেদন 
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শুনিন। বাঁচা তৎক্ষণাৎ বণিবাক ডাঁকাইয। ভিক্ছাস! কবিল, সে 
আমান বদনে তাহা অস্বীকাৰ কবিল। তদনন্তব উপাবাশ। কভি'নন, 
অহাবাজ। আখাব পান্না আছে, আদেশ ভইলে তাহাদিগক বাজ 
'সমান্গ উপনাত ববি। আমাব ভণ্ভা আমাদব গুহাদবভাদিগকে এত 
খিঘণ্যব শাঙ্সী ঝশিথ। মঞ্চপার অন্যন্তবে বাণিব। পিধাছেন | এই বণিক 
সেই দেবভাদেৰ সমন্দ আমাৰ স্বামার ধন স্বীবাব কর্যিদ্ছ। 

এবশ্ববাশে খাজা পৰনকৌতকাণিষ্ট হইখা সেই মঞ্ষষ। আনযন 
কপিতে আন্দশ খপিলে, বহুলোক যাইখা তাহা আনধণ বলিল। 
উপকোশা জিজ্ঞাসা কবিলেন, দেবভাগণ | খখিক যাহা বণিযাত্ছ, ঠিক 
ভাহ। বলিন। আপনাব। নিজগত্হ গমন বকন। নচেৎ আপনাদন 
দ্ধ কবিব, এবং এই সভাব সমন্দ মঙ্গনা উদ্যাটিভ কবিব। এভৎ শবণে 
মঞ্চমান্ত দেই বিগ্রহগশ দভষে কহিল, সত্য এই বথিক আমাদের 
সমঞ্ষ ধনঅঙ্গীক!1 কণিযাচ়ে। তন বণিব নিব-ব হইন| স্মস্থধন 
স্বাধ।ৰ ববি । 

অনন্তর বাজ, উপ৫শাণক স্থঞ্চুষা উদ্ঘ।টি তকবিস। দেখাইবাব"ন্য 
অন্টনোন ববিলেন। বাজাজ্ঞায মঞ্জযা উদঘ্াটত বপিনে, ভাহাৰ 
অভ্যন্তব হইত তম.পিশুবৎ পক্ষ নির্গত হইল। বিন্ত ভঠাৎ 
কেহই চিনিতে পাবিল না, বছু কষ্টে চিনিতে পাবিনা সকলে ভাগিব! 
উঠিল, এব” ইভাব আনুল বৃস্থান্ত ভানিবাব জন্য কৌত্ুচলান্বাস্থ হয! 
ভিদ্তাসা ববিঘি, উপাকাশী সগ্ত বর্ণন কবিলেন।  সভভা- 
দ্গণ, কুলকামিনদিগেৰ চবিত্র অচিন্তযনীঘ, এই বলিমা উপকোশার 
অভিনন্দন কবিলেন। অনন্তব নশববাণী যাবতীষ পবদাবৈষী 
ডুবাম্মাদিগকে সর্ধস্ব হনণপূর্ধক 'নির্ধাপিত কলা হইল। দনস্তব 
বাগ উপকোশাকে ভগিনী সম্্থাধন পুর্বক বহু ধন দিযা গৃহে 
পাঠাইয! দিলেন। উপকেশা গৃহে আপিলে বর্থ এবং উপবর্ধ সেই 
বৃত্তান্ত অবগত হইবযা হদীষ পাতবত্যেৰ ভুবি প্রশংসা কবত আহ্কাদ 
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প্রকাশ কবিতে লগিলেন। এবং পুববাণী যাঁবভীয় লোক বিল্ময়ন্মের 
বদনে উপকোশাকে সাধুবাদ প্রদান কবিতে লাগিল । 

ইত্যব্সবে আমি হিমালয়ে কঠোব তপস্য! দ্বাৰা ভগবাঁন ভবাঁনী- 
পতিব আবাধ্না কবিলে, দেবদে সন্তষ্ট হইযা আমাব হৃদষে পাণিনীয় : 
শান্স প্রকাশ কবিলেন। এবং তাহাবই ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আমি 
তাহ সম্পূর্ণ কবিলাম। তদনস্তব আমি চন্দ্রমৌলিব প্রসাদামৃত পান 
কবিয়া অজ্ঞাত পথশ্রমে গৃহাগত হইলাম । মাতা এবং অন্যান্য গুক- 
জনেব চবণ বন্দনাকবিয়া, উপকোশাব সেই অন্ত ত নৃত্বাস্ত আমূল 
বণ কবিলাম। 

অনস্তব বর্ষ আমাব মুখ হইতে নুতন ব্যাকবণ শুনিতে ইচ্ছা 
কবিলে দেব স্বামি-কুমাবইীহাৰ হদষে তত্তাবৎ প্রকাশ 
করিলেন। তদনস্তব ব্যাঁড়ি এবং ইন্দ্রদত্ত গুকদক্ষিণাঁৰ বিষ জাঁনা- 
ইলে, উপাধায় কহিলেন, আমাকে সুবর্ণ কোটি প্রদান কব। 
তাঁহীব৷ তখাস্ত বলিযা অঙ্গীকাব কবিয়্া আমাকে কহিল, এস সখে। 
নন্দরাজেব নিকট যাঁইয়। গুরু দক্ষিণী জ্যাচ্ঞী কবি। বিনি নবাধিক 
নবতি কোটি সুবর্ণ মুদ্রাব' অধীর্বব, তিনিই আমাঁদেব এই প্রার্থন! 
পুবণ কবিবেন সন্দেহ নাই। ইতিপূর্বে নন্দবাঁজ উপকোঁশাকে 
ধন্মভগিনী বলিষা! সম্বোধন কবিষাঁছেন। এজন্য তিনি সম্পর্কে তোমাৰ 
শ্যালক হইয়াছেন। আব তোমাব গুণে অবশ্যই কিছু প্রাপ্ত হওয়া 
যাইৰেক । 

এই স্থিব কবিযা আমবা! ব্রহ্ষচাঁবিবেশে টড অযোধ্যাস্থ 
্কন্ধাবাবে উপস্থিত হইবামাত্র বাঁ! পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, বাষ্রমগুলী 
বিষাদপূর্ণ হইল, এবং তথায় মগ্ন, কোলাহল উপস্থিত হইল। 
এতদর্শনে 'আমবাঁও নিধাশ্বাস ও বিষপ্র হইলাম । এই সময আমা- 
দিগ্েব অন্যতম মিত্র ইন্্রদন্ত কহিলেন, আমি যোগবলে পবাস্থ নব- 
পতিব দেহে প্রবিষ্ট হই। তদনস্তব ববকচি আমাব নিকট অর্থা 
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হউন, আঁব আমাব প্রত্যাগমনাবধি মিত্র ব্যাড়ী আমাঁব দেহ বক্ষ 
ককন। 

এই বলিব! ইন্দ্রদন্ত যৌগবলে মৃত নন্দরাঁজেব শবীবমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবামাত্র নবপতি জীবিত হইলেন। তন্দর্শনে তদীয বাজ্য 
মহোঁৎ্সবে পবিপুর্ণ হইল । এদিকে ইন্্রদঞ্ধেব দেহ বঙ্ষার্থ ব্যাঁজী 
দেবগ্রহে থাকিলে আমি বাজসদনে গমন কবিলাম 1 তাথ প্রবেশ 
কবি! স্বস্তিবাচন বিধান-পূর্ধক দেই যোঁগনন্দেব নিকট স্থবর্ণকোটি 
পবিমিত গুকদক্ষিণা প্রার্থনা কবিলাম। তদন্ত সতানন্দ শকটাঁল 
নামক মন্ত্রীকে কোট আ্থবর্ণ মুদ্রা দিতে আদেশ কৰিলে, 
স্ুচত্ুব মন্ত্রীবব মৃত বাঁজাব সদ্যো! জীবন ও তদ্দণ্ডেই প্রা্ৰ সমাগম 
সন্দর্শনে গ্রতিভাবলে ইহাঁব যাথার্থ্য বুবিয1 লইলেন, এবং যো হুকুষ 
বলিথা মনে মনে এই চিভ্তা কবিলেন, আমাদিগেব বাজকুমাব তো 
বালক, আব এই বাজ্য বত শক্র পবিবেষ্টিত । অতএব সম্প্রতি মচাবাঁজেব 
এইবপ দেহ বক্ষ(কবা উচিত হইতেছে । এই স্থিব কবিযা তৎক্ষণাৎ 
তত্রত্য বাবতীয় মৃতদেহ চব দ্বরা অনুসন্ধটুন কবিষ! দগ্ধ কবাইলেন। 
তন্মধ্ো দেবগুহ হইতে ইন্দ্রদন্ত কলেবব প্রাপ্ত হইয! শববক্ষক ব্যাঁড়িকে 
দূবীরুত কবিষা তাহাও দগ্ধ ও ভন্দীভূত করিলেন । 

এই অবকাশে বাঁজ1 স্ুববর্ণকোটি দানে ত্ববাঁ কবিলে, শকটাল 
বিচাঁব কবিযা কভিমলন। এক্ষণে সমস্ত বাঁজ-পবিজন উৎসবে ব্যস্ত 
আছে, অভএব ক্ষণকাল "অপেক্ষা কষিতে হইবেক। 

অনন্তব বাড়ী ফোগনন্দেব নিকট উপস্থিত হইযা ক্রন্দন কব 
কহিল, অদ্য ব্রঙ্গহত্যা হইযাছে, যৌগস্থিত ত্রাক্ষণকে মৃত ও অনাথ 
শব জ্ঞান কবিষা মন্ত্রিবব বলপুর্ধাক দগ্ধ কবিয়াছেন। ইহা শুনিয়া 
খোগনন্দ শোকে অবস্থান্তব প্রাপ্ত হইলেন। দেহদাহের পৰ, এখন 
নন্দবাছ ছ্িপীভূত হইল, এই বিবেচনা? কবিয়া মহামতি মন্িবর 
আমাকে স্তবর্ণকেটি প্রদান কবিলেন। 
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অনস্তব যোগনন্দ নির্জনে ব্যাড়িক কহিলেন, আমি যখন বিপ্র 
হইয়াও শূদত্ব প্রাপ্ত হইলাম, তখন আমাব এ শ্বর্ধ্যে প্রযোজন কি ?1 
তাহা! শুনিয়! ব্যাড়ী তাহাকে তথ্কাঁল-যোগ্য বাক্যদ্বাবা আখ্বপ্ত কবিয়া 
কহিল, মন্ত্রিবব শকটাল আপনাকে জানিতে পাবিয়াছেন। অতএব, 
ইহবীকে ভয় 'কবিতে হইবেক | এ ব্যক্তি অচিবাৎ আপনাকে বিনষ্ট 
কবিয়া পুর্ব নন্দস্থৃত চন্দ্রগুপ্তকে ঝজ1 কবিবেক। অতএব এই দণ্ড 
ইহাকে পবিত্যাঁগ কবিয়া ববকচিকে মন্ত্রিত্ব বণ কর? তাহা। হইলেই 
ববকচিব দিব্য বুদ্ধি-প্রাভবে তোমাব বাজ্য স্থিব হইবেক। এই কথ! 
বলিষ! ব্যাড়ি গুকাঁদক্ষিণ। দিবা জন্ত প্রস্থান কবিল। 

এদিকে যে।গনন্দ তদ্দণ্ডে আমাকে আহ্বান কবিথ| মন্িত্ব প্রদান 
কবিলে আমি কহিনাম, মহাঁবাজ। আপনাব যে ত্রহ্গণ্যেব হানি 
হইযাছে, তাহাব আব উপাষ নাঁই। শকটাল পদস্থ থাকিতে 
'আপনাঁৰ বাঁজ্য থাকা দুষ্ধব হইবে। অনন্তব কৌশলে ইহাঁব 
বিনাশেব চেষ্টা ককন। এই উপদেশ পাইয। বাজ! শকটালকে সুত্র 
এক অন্ধকৃপে নিক্ষিপ্ত করিষা এই ভিত্ডিম প্রচাৰ কবিলোন যে শকটাল 
একটী জীবিত ব্রাঙ্গণকে* দগ্ধ কবির, এই হেতু ইহাকে সপুত্র 
অন্ধকৃপে নিক্ষিপ্ত কব! হইল। আ'ব সকলেব জীবনেব নিমিত্ত অর্ধসেব 
মাত্র শক্ত, নির্দিষ্ট হইল। 

পরে অন্ধকৃপস্থ শকটাল নিজ পুত্রশতকে সন্বোঁধন কবিয়া বলিলেন, 
হে পুত্রগণ ! বাজী যে পবিমাঁণ শক্ত, আমাদেব আহাবেব জন্য ব্যবস্থা 
কবিষাঁছেন, তাহাতে স্কলেৰ কথা কি, একেবই উদব পুষ্ডি হয় না । 
অতএব আমি তোমাদেব বলিততিছি বে, তোমাদেব যে ব্যক্তি শুক্রব 
বিনাশ সাধনে সমর্থ, সেই এই শত্তু খাইযা জীবন ধাবণ কব। পুত্রগণ 
কহিল, পিভঃ! আপনিই শক্রদলনে 'গমথ অতএব আপনিই ইহাছার! 
জীবন ধারণ ককন, ধীব ব্যক্তিদিগেব বৈবপ্রতি ক্রিয়া! প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিয়তব হইয়া থাঁকে। এই রূপ নিম্চয় হইলে, শকটালই সেই 
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শক্ত, থাইবা একাকী জীবন ধাবণ কবেন। কিছু দিন পৰে পুত্রগণ, 
আহাবাভাবে ক্রমে ছর্বল ও শীর্ণকায় হইয! পবিশেষে পিতৃসমক্ষে 
প্রাণত্যাগ কবিতে লাঁগিল। উঃ। জীগীষাবৃত্তি কি ভয়স্কব বস্ত, ইহাতে 
শবীবে মাবা বা দযাব লেশমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয না। দেখ শকটাল 
জীগীষাপববশ ও বজ্‌ হৃদয হইয়া পুত্রদিগকে আহীবাভাঁবে প্রাণত্যাগ 
কবিতে দেখিলেন। এবং তৎকালেই এই স্থিব কবিলেন, যদি আঁপনাঁব 
মঙ্গল কাঁমনা কবিবাব অভিপ্রায় থাকে, তবে প্রভূব চিত্তবৃত্তি ন! 
জানিয! কদাঁচ স্বেচ্জানুসাবে কর্ম কবা উচিত নহে । অনুক্ষণ এই মাত্র 
চিন্তা কবত ক্ষুধার্ত পুত্রগণেব প্রাণবিয়োগ ব্যথা দেখিতে লাগিলেন । 
এই পে ক্রমে সকলেই আঁহাবাভাবে প্রাণত্যাগ কবিল, এক মাত্র 
শকটাল জীবিত বহিলেন। 

তদনস্তব বোগনন্দ সামাজ্যে বদ্ধমূল হইলে, ব্যাড়ী গুকদদ্গিণ দিস 
পুনঃ প্রাপ্ত হইল। এবং যোগনন্দেব সহিত সাক্ষাৎ কবিষ! কহিশ, 
সখে! তোমাৰ বাজ্য চিবস্থাবী হউক, আমি তপস্তার্থ কোথাও গমন 
কবি, আমাকে বিদাষ দাও | ইহা শুনিয়া যোগনন্দ অশ্রমোচন 
কবিতে কবিতে কহিলেন, সখে ৷ তুমি আমাব বাজ্যে থাকির৷ এশ্বর্য্য 
ভোগ কব, তথাচি আমাকে পবিত্যাগ কবিযা যাইও ন1। ব্যাড়ি কহিল, 
বাজন্! এই শবীব ক্ষণভ্গুব জানিয়া কোন বুদ্ধিমান্‌ এবস্বিধ অসাব 
সংসাবে নিমগ্ন হইতে চাঁষ?। মকভূমিব মবীচিকাসদৃশ লক্ষ্মী প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তিকে কদাচ মুগ্ধ কবিতে সমর্থ হয না। ইহা কহিয় ব্যাড়ি তপ- 
স্তার্থ প্রস্থান কবিল। 

হে কাণভূতে ! বোগনন্দ সকল সৈশ্ত পবিবৃত হইযা আমাৰ 
সহিত স্বীষ বাজধানী পাটলিপুত্র'নগবে গ্রতিনিবৃত্ত হইব বাজ্যভোগ 
কবিতে লাগিলেন। আঁমি প্রচুব সম্পন্তিব অধীশ্বব হইয়া ও তদীয় 
মন্রীহ কবত জননী এবং গুক্ুজনেব সহিত, প্রিয় তমা-পবিচর্ধ্যা সুখে 
কাঁলাতিপাত ব্ধিতে লাগিলাম। তপঃপ্রসন্না আকাশ-সিদ্ধ দিন দিন 


কথা-সরিগ-সাগর। ২৯ 


বহুন্থবণ প্রদান কবিতে লাগিলেন । এবং স্ববস্বতী সাক্ষাৎ মূর্তিমতী 
হইয়া আমাকে নিবন্তব কর্তব্যতার উপদেশ দিতে লাগিলেন। 





পঞ্চম তরঙ্গ। 


ববকচি কহিলেন, কালস্হকাবে যোগনন্দ কামাদিব বশবর্তী 
হইয| গজেন্দ্রবৎ উন্মত্ত হইলেন, এবং বাঁজকার্ধ্যদর্শনে পবাস্মুখ হইলেন । 
বাহাব কোন পুরুষে প্শবর্ধ্য ভোগ কবে নাই, সে যদি সহসা বাজলক্্মী 
প্রান্ত হয়, লক্ষ্মী তাঁহাকে যে বিমুগ্ধ কবিবে, তাহাৰ আব বিচিত্র কি?। 

বাজা এইবপ উন্মার্গগামী হইলে, আমি দেখিলাম, আমাব সমস্ত 
দিনই বাঁজকন্ম্ম পর্যযাঁলাচনাষ অতিবাহিত হয, নিজ ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান 
কিছুমাত্র হয না। অতএব উত্তম সহাব শকট।লেব উদ্ধার কবি। 
যদ্দি সে বিকদ্ধাচবণে প্রবৃত্ত হয,তবে আমি থাকিতে কি অনিষ্ট কবিবে?। 
এই নিশ্চয কবিযা! বাজাব অনুমতি গ্রহণ পূর্বক শকটালকে উদ্ধাব 
কবিলাম। শকটাল ভাবিল, যত গ্রকাল ববকচি জীবিত থাকিবেন, 
তত কাল যোগনন্দ দুর্র্ষ, অতএব সে বহুকীলনাপেক্ষ। এই বিবেছন| 
কবিযা আমাব আদেশানগুসাঁবে পুনর্ধাব মন্ত্রিত্ব গ্রহণপূর্বক অকপটে 
বাজকাধ্য কবিতে আবস্ত কবিলেন। 

একদা! যোগনন্দ নগববহির্ভাগে গমন কবিব! গঙ্গীসলিলে শ্লিষ্যৎ- 
পঞ্চান্থুলি হস্ত অবলোকন কবিযা, আমাকে আহ্বান পূর্বক এতন্বত্বাস্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন । আমি জিজ্ঞাদিত হইয়া সেই দিগে অঙ্থুলিদ্বয় 
প্রেবণ করিবামাত্র তাহা তিবোভুত হইল। এতদবলোকনে বিন্মিত 
হইব! রাজা আমাকে পুনর্ধাব *জিও্াঁসা কবিলে আমি কহিলাম, 
মহারাজ 1 এই জগতে পঁ'চ জন একত্র মিলিত হইলে কি না সাঁধ্য হয়। 
এই অভিপ্রায়ে হ স্ত পাঁচটী-অঙ্কুলি একত্র কবিষা দেখাইযাছে । তাহাঁতে 
আমি ছুই অঙ্গুলি প্রদর্শন কবিধা এই অভিপ্রাধ ব্যক্ত কবিলাম, বে 


৩৬ কথা-সব্রিৎ-লাগর । 


দুই চিত্ত এক হইলে কি না সাধন কৰা যায়। এই রূপ গৃঢ বিজ্ঞান 
প্রদর্শিত হইলে বাঁজা সন্তোষ সাগবে নিমগ্ন হইলেন । এবং শকটাল 
আমাৰ ছুজ্জষ বুদ্ধি দর্শনে বিস্মিত হইলেন । 

একদা নোগনন্দমহিধী গৰাক্ষ দ্বাব হইতে অতাথ ব্রাহ্মণের 
সহিত কথোপকথন কনিতেছন দেখিযা যোগনন্দ ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইস| ঘেই বিঞ্রেব বধ আদেশ কবিলেন। দেখ ঈর্ধা ক্ষি ভযঙ্কব 
বস্ত, বাভাতে বিবেক শক্তি এককালে লোপ হইয়া যাষ। বাজনিয়োগ- 
বশতঃ যত্কালে সেই বিপ্র বধ্যভূমিতে নীয়মান হয, তখন বিপণিস্থ 
মৃত মহশ্য ভাপিযা উঠিল। তাহাতে বাজ! উপস্থিত ব্রাহ্মণবধ নিষেধ 
কবিষ। আমাকে মত্সাহ'দ্য কাবণ দ্রিজ্ঞাসা কবিলে, ভাবিয় উত্তৰ 
দিতেছি, এই বলিধা নির্গত হইলাম । এবং স্ববন্থতীব চিন্ত। কবিলে 
দেবী উপস্থিত হইযা৷ কহিলেন, ববরুচে ৷ তুমি বাত্রিকালে এই তাঁপ- 
তকর পুষ্ঠভাগে যদি অলক্ষিতভাবে থাকিতে পার, তবে মৃৎ্স/খাসের 
কাবণ অবশ্যই শুনিতে পাইবে, এই বল্গিষাঁ তিরোহিত হইলেন । 
বাতি উপস্থিত হইলে আমিও সেই তালতকন্থ হইযা! দেখিলাম, একট। 
বাক্ষপী কতকগুলি শিশু সন্তীনেব সহিত আদিল । তদীয় সম্তানগণ 
ভোজন প্রার্থনা কবিলে বাক্ষণী কহিল, থাঁক,--কল্য প্রাতে বিপ্রমাংস 
দিব, আজ বিনাশ কবিলাম না। সন্তানগণ জিজ্ঞাসা কবিল, জননি ! 
আজ বিনাশ কবিবে না কেন? বাক্ষসী কহিল, তাহাকে দেখিযা 
একট| মৃত মৎস্য হাস্য কবিয়াছে। সস্তানগণ কহিল, মৃত মৎস্য কি 
কাবণে হাস্য করিল ?। বাক্ষপী কহিল, বসগণ ! যৌগনন্দেব অস্তঃ- 
পুবে কতকগুলি মহিষী আছে তাহাদের কেহই স্ত্রী নহে, সকলেই 
স্্রীৰপধাবী পুরুষ, কেবল রাজ! নিবপবাধ ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট কবিতেছে, 
এই হেতু মৃত তিমি হাদা করিরাছে। এই কথা শুনিয়া আমি তত" 
শ্ষগাঁৎৎ তথ! হইতে পলায়ন পূর্বক গৃহে প্রত্য/গত হইলাম। পর দিবস 
প্রভাতে রাক্জসমীপে বাইন্স! মৎস্যহাঁসেব কাবণ নিবেদন কবিলাম। 


কথা-মরি-দাগর | ৩১ 


এততশ্রবণে বাজ! তৎক্ষণাৎ অস্তঃপুবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, 
সমস্তই সত্য। তাঁহাব পব বাঁজা আমাকে বহুমান কবত ব্রাঙ্গণকে 
মুক্ত কবিলেন। 

বাজাব এই কূপ বিশৃঙ্খল চেষ্টা দেখিযা আমি খেদযুক্ত হইলে, . 
একদ! একজন নৃতন চিতরকব আগ্লি। চিত্রকব, পটে বাজা এবং 
বাঁজমহিষীব প্রতিকৃতি এবপ খ্ুন্দব অষ্ষিত কবিল, যে বাঁক্‌-চেষ্ট মাত্র 
বহিত সজীব বলিষা বোধ হইতে লাগিল। বাজ! সন্তুষ্ট হয চিত্র 
কবকে বহু ধন দাঁনে পূর্ণ মনোবথ কবিলেন। এবং সেই চিত্র লইবা শিজ 
ৰাসগৃহেব ভিন্তিতে নিবেশিত কবিতে আদেশ কবিলেন। 

একদা! বাঁসগৃহে প্রবিষ্ট হইযা অবলোকন কব সেই চিত্রকে অপূর্ণ 
লক্ষণ বলিযা আমাব বোধ হওযাঁতে অনেক তর্কেব পৰ ভদীঘ মেখলা- 
স্তনে একটা তিল অঙ্কিত কবিষ! চিত্রকে পূর্ণ লক্ষণ কবিযাচলিয! যাঁই- 
লাঁম। তদনন্তব বাঁজ! গৃহ প্রবিষ্ট হইবা সেই তিলক দেখিযা পবিচাঁরক- 
গণকে জিজ্ঞাসা কবিলে, তাহাবা আমাঁব নাম কবিল। এতৎ্শ্রবণে বাজ! 
মনে মনে এই তর্ক কবিলেন, দেবীন্রু গুপ্ত গ্রদেশস্ত এই ভিলক আমি 
বৈ অন্তে জানে না। কিন্ত ববকচি ইহা কি প্রকাবে অবগত হইলেন । 
বৌধ হয তিনি আমাঁব অস্তঃপুবে গভাযাঁত কবিষা থাকেন, সেই জন্যই 
স্ত্রীকপধাৰী পুকষদিগকে দেখিযাঁছেন। বাজ মনে মনে এইবপ আন্দো- 
লন কবত ক্রোধে জলিত হইতে লাগিলেন । মূর্থ ব্যক্তিদিগেব এই 
প্রকাব নীতিই বটে। তদনস্তব শকটালকে গোপনে আহ্বান কবিষ! 
এই আদেশ কবিলেন, যে তুমি দেবী-বিধ্বংসনাপবাঁদ রটাইয়া বর- 
রুচিকে বিনষ্ট কব। 

শকটাল, বে! হুকুম বলিষা বিগত হইলেন এবং যনে মনে চিন্তা 
কবিলেন যে, যে ববকচি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধৃত কবিযাছেন, 
সেই দিব্য বুদ্ধি ববকচিকে বিনাশ কবা তো আমাব সাধ্য নহে। এই 
নিশ্চয় করিয়া! আমাব নিকট উপস্থিত হইয়া আমাৰ প্রতি রাজাব 


৩২ কথা-সরিৎসাগর। 


অকাবণ কোঁপ এবং বধাজ্ঞা পর্য্যস্ত কহিয়। তদনস্তর কহিলেন । আমাৰ 
প্রতি বাজ ক্ুদ্ধ না হন এই জন্ত আমি ব্যক্ত্যস্তরকে বিনষ্ট কবিয়। 
আপনাব বিনাশ বার্তা প্রচাব কবি। এবং আপনি আমাব গৃহে লুক্ধা- 
যিত থাঁকুন। তদনুসাবে আমি শকটাল ভবনে প্রচ্ছন্ন থাকিলাম। 
শকটাল অগ্য ব্যক্তিকে নিহত কবিযা আমাকে নষ্ট কবিয়াছেন এই 
বার্তা প্রচাৰ কবিলেন। শকটাঁলেব এই ৰূপ নীতি প্রয়োগে সন্তুষ্ট হইযা 
কহিলাম, তুমিই এক অদ্ধিতীয মন্ত্রী, যে তুমি আমাকে বিনষ্ট কবিবাঁব 
ইচ্ছা কবনাই ৷ আব আমাকে বিনষ্ট করিবাব যেও নাই,আমাব যে এক 
বাক্ষসমিত্র আছে, ম্মবণমাত্রে মদিচ্ছায় বিশ্বগ্রাস কর্বিতে পারে। এই 
নগবে যে বাজা আছেন, তিনি বিপ্র ও আমাব মিত্র অতএব বধ্য নহেন। 

ইহা গুনিবা শকটাল মিত্র রাক্ষসকে দেখিবাঁব অভিলাষ প্রক“শ 
কবিল। আমি ধ্যান কবিবামাত্র বাক্ষল সন্গুখে আবির্ভূত হইল। 
বাক্ষসেব মূর্ধি দেখিয়া শকটাল ভীত ও বিস্মিত হইল। ক্ষণকাল পরে 
রাক্ষন অন্তর্থিত হইলে শকটাল জিজ্ঞাস! করিল, মন্ত্রিবর ! কি কুজ্জে 
বাক্ষসেৰ সহিত আপনাব মিত্রত্ব লাভ হইল ?। আমি কহিলাম, পূর্বে 
নগব বক্ষার্থ নগবমণ্যে ভ্রমণ কবত প্রতি রা্রে এক এক জন ন্গবাঁধিপ 
ক্ষষপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । তাহা শুনিয়া যোঁগনন্দ আমাকে নগরাধিপ 
কবিলেন। নিশিযোগে ভ্রমণ কবত রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
বাক্ষম কহিল, এই নগব মধ্যে সুবপা! স্ত্রী কে আছে? বাক্ষসেব এই 
প্রশ্নে আমি হাপিয়। কহিলাম, মূর্খ! যে স্ত্রী যাহাব অভিমত! হয় 
সেই তাহাব অভিমত । এই উত্তবে রাক্ষম কহিল, 'আমি তোমার 
নিকট পবাজিত হইলাঁম। তদনপ্তব প্রশ্নমোক্ষপ্রযুক্ত বধোতীর্ণ আমাকে 
পুনর্ধাৰ কহিল, আমি তোমার প্রৃতি সন্থষ্ঠ হইয়াছি, অতএব আজ 
অবধি তুমি আমাৰ বন্ধু হইলে । স্মবণমাঁত্রে তোমার সম্মুখে উপস্থিত 
হইব। ইহা! কহিয়! বাক্ষস অন্তর্থিত হইলে, আমিও চলিয়। আসিলাম,। 
সেই অবধি আপত্-সহাষ বাক্ষসেব সহিত আমার মিত্রত্ব ংইযাঁছে। 


কথ। মরি নাগর । ৩৩ 


অনন্তব শকটাল গঞ্গ! প্রদর্শনার্থ আমাকে অস্টবোধ কবিলেন, আমি অনু 
কদ্ধ হইয়া ধ্যাননিমগ্র হইলে ভাগীবধী মৃত্তিমতী হইযা আমাদেব সম্মুথে 
আবির্টত হইলেন । পৰে স্ততিদ্বাবা দেবীব সন্তোষ বর্ধন কবিলে দেবী 
ভিবাহিত হইলেন । এই সমস্ত ব্যাপাব দেখিঘা শকটাল প্রণত হইবা 
আমাৰ সহায হইল । 

এই কাপ আমি ছদ্ধবেশে থাকিশা কেশ ভোগ কবিলে একদা! 
শকটাল কহিল, আপনি সর্ধজ্ত হইযা কেন আম্মাকে এত ক্লেশ 
দিতেছেন ?। আদ্ঝুনি কি জানেন না যে বাজববুদ্ধিব বিচাব-ক্ষমত। 
নাঁই। অচিবাঁৎ ইহাব শুদ্ধি হইবে। পূর্বকাঁলে এই নগবে আদিত্য 
বন্মা নামে নৃপভি ছিলেন, ভীহাঁব শিববন্ধী নামে মহামতি এক মন্ত্রী 
ছিলেন । একদা আবিত্য বন্মাব এক মহিষী গণ্ভবতী হইলে বাজ তাত! 
বিদ্িত ও সন্দিভান হইব! অন্তঃপুববক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,,আ ছি 
তো বর্মদ্ষ অন্তঃপ্ুবে প্রবেশ কবি নাই, তবে বাজ্জীব এই গত্তসঞ্চাৰ 
কি প্রকাবে হইল ?।+ াহাবা কিল, মহাবাজ | অন্তঃপুবমধ্যে ম্িবৰ 
ভিন্ন আব ক।হাবও প্রবেশ কুবিবাব যোঞনাই। 

ইহ শুনিবা বাঁজ। চিন্তা কবিলেন, ঘখন অন্তঃপুব মধ্যে এই 
বান্তিই প্রবেশ কবিধা থাকে, তখন এই ব্যক্তিই গভোৎপাদ্নেব কর্তা, 
অতএব উহাকে বদি প্রকাশে বিনষ্ট কবি, তাহা হইলে আমাকে অপ- 
বাদভাগী ভইতে হইবেক। এই স্থিব কবিষা ভোগ বর্মানামে কোন 
সামন্ত মিত্রের নিকট মন্ত্রীকে পাঠাইযা দিলেন । তদনন্তব ভাহাঁব বিনাশ 
মাধনেব জন্ঠ পত্র লিখিবা ভোগ বন্শীব নিকট লোক পাঠাইয়। দিলেন । 

মন্ত্রিব গমন কবিবাব সপ্তাহ পদে সেই বাঁজ্জী স্ত্রীপধাবী কোন 

পুকষেব সহিত ভাষ পলাযন কৰিষ্টল, .বক্ষী-পুকবেব! তাহাকে ধৃত 
কবিল । অ(দিত্াবন্ম। তখন হঝিতে পাবিলেন ; এবং ছার । অকাঁৰণে 
আমি তাদৃশ মন্ত্রীকে বিন কবিলাম, এই বলিযা যৎপবোনাত্তি অন্ধ- 
তাপ কবিতে লাগিলেন। 


৩৪ কথা-সরি€ সাগক। 


এই সময শিববর্ম। ভোগবর্শীৰ নিকট উপস্থিত হঈল, এবং 
সেই লেখহব৪ পৌছিযা পত্র দিল। ভোগবন্খা পত্র পাঠ কবিদা 
একান্তে শিববর্াকে ভাকিবা বলিল, দৈববশতঃ বাজা আপনাব বধ 
সাধনেব মাদেশ কবিযাছেন। মন্ত্ীশরেষ্ট শিববন্মা সামন্তু ভোগবরন্মাকে 
কহিলেন, আপনি আমাকে বিনষ্ট ককন, নচেৎ আমি আন্মহত্যাদ্বীব| 
প্রাণহ্যাগ কবিব। এতদ্বাক্যে বিস্মিত তইবা ভোগবর্খী জিজ্ঞাসা কনি- 
লেন, বিপ্র। ব্যাপাৰ কি, বিশেষ কবিষ। বলিতে হইবেক, নচেৎ শাপ 
দিব। শিববন্খা কহিলেন, ভূপতে । যে দেশে স্বামি স্বযং অ'ম্মভতা। 
কবিব, সে দেশে দেবতাবা দ্বাদশ বর্ষ বর্ষণ কবিবেন নাঁ। ইহ] শুনিম। 
ভোগবন্ম। মন্ত্িদিগেব মহিত ভাবিলেন, বাগ আদিত্যাবন্ধী। অতীব দুষ্ট, 
কারণ তিনি এইনপে আমাদিগেব দেশেন অনিষ্ট চেষ্টায গ্রাবৃত্ত হঈমা 
ছেন। তথায় কি গুচাবী বধক নাই ?| যাহাভউক মন্ত্রী বধা নহে, 
আন্মবধ পর্যযন্থ স্বীকাৰ কলিনাঁও ইভাঁকে বক্ষ! কৰা উচিত ॥। এই মন্বণা। 
কবিঘ! ভোগবম্মা! কতিপন বক্গী-পুকব সমভিন্যাহাণন তত্ক্ষণাহ ভীহানৰ 
দেশে প্রেবণ করিলেন । মন্থী ধীষ বৃদ্ধিবলে জীবন বক্ষ। কলিধ। ফিবিন 
আসিলেন। এব" অন্ত ব্যক্তি হইতে আপনাৰ শুদ্ধি লাভ হইল । দুন্মেব 
অন্যথ। কখনই হয় না । 

মন্্রিবন! এইন্পে আপনার শুদ্ধি হইবে, আপনি আমান গাই 
অবস্তিতি ককন। হে কাঁভাযন । পাবে দেখিবেন, শ্বপও উহ্াব জন্য 
সান্সভাপ্‌ হইবেন। শকটালেৰ এন্দ্বাক্যে প্রতীত হইঘ। অধসব প্রতীক্ষা 
কবত প্রচ্ছন্নভাবে তদীক্স গ্রহে দিনপাঁত কবিভ লাগিনাম। 

অনস্তন তে কাখভুতে | একদা! যোগনন্দ-ভন্ ছিবণ্যগুপ্ত মৃগবার্থ 
গমনপুর্বক মৃগাজুসবণ ত্রীবর্ত হইবা বেগে অশ্ব সরান করত 
একাকী স্ুদূব গহনে প্রবিষ্ট হইলেন ! এবং সন্ধ্যা উপস্তিত হইলে বাত্রি 
বাপনার্থ এক বুক্ষে আনবোহণ কবিলেন ৷ পরক্ষণেই এক খক্ষ সিংভেব 
ভন্ঘ পলাধন কনিকা সেই বন্দ আবোহণ কবিল। খঙ্গ বাঁজপুত্রকে ভীত 


কথা-সবিহ সাগর । ৩৫ 


দেখিবা মনুধ্যবকো কহিল, আপন!ব কোঁন ভয নাই, আজ অবাধ 
নি আমাব মিত্র হইলেন । এই বলিবা অভব-দীন-পুর্বক খক্ষ জা 
য1 বহিল। ক্লান্ত বাজপুর এই বিশ্বাসে নিত্রিত হইলে, তকমুশস্থিত্ত 
ঃ ধঙ্ষকে মাশ্বাধন কনিষ। কহিল, খক্ষ। মদি তুমি এই মানুষটাকে 
ফেছিষ| দাও, বে আমি চলিষ। যাই । খক্ষ কহিল, পাপাত্মন । আমি 
নিব্রভা কনিতে গাবিব না । অন্ণব তুমি ফিবিবা যাও। এই বলিষা 
খন্ষ নিদ্রিত হইলে বাপু জাগিলেন । মূলস্থিতসিণ্হ বাজপুত্রকে প্রস্থপ্ত 
খক্ষকে দেলাইণা এুদতে অন্তাবোধ কবিলে বাজপুভ্র আবক্ষা ও সিংভে 
আলাধনাব গন্য খঙ্গকে ক্ষিপ্ত কবিগ, কিন্তু ধন্ দৈবপ্রবোধিত হইন| 
বু'ঙ্গব শাখা অবলম্বন করিনা জান্রবক্গ। করিল | এবং তৎক্ষণ।থ বাগ- 
পুজরকে এই বলিব। এগ দিল, বে মিত্রপ্রোহিন্‌! ভুঁই 'অচিবাষই উন্মস্ত 
হঈবি। আব এনগ্বস্তান্ত অবগত হইবাৰ পন সা ক্ত হইবি। 
প্রভাত হইখামাও নৃণস্থত গুহ্থে প্রত্যাগত হইব] উন্মাদ গ্রস্ত হইলেন। 
যোগনন্দ সহনা পজল 'এইনপ উন্মাদভাঁধ নিবীক্ষণ কবিবা বিযাদ- 
সাগবে নিমগ্ন ভউলেন। এবং কঞ্ঞিলন খপ ্সাজ ববকণচি জাবিত 
থাকিতেন ভাঙী হইলে ই টনি কাবণ সমস্ত জানিতে 
পাবিভেন। হান। আমি কি অধগ্, নে আমি সেই ববকচিব বিনাশ 
নাধন কণিঘাছি।” বাজার এই কগ! শুনিঝ। মন্ভী শকটাল ভাবিলেন, 
কাত্যাষনে বাছ সমন্দে প্রাুভূতি হইবাব এই একমান্দম সময । 
ববকচি নিতান্ত মাণী, তিনি নে অভঃগব আব বাজাৰ নিকট 
থাকিনেন তাহ। কখনই সম্ভব নহে। আন এহ সমব বাজাও 
আমাৰ প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্থ ভইবেন। এই আনোচন। কবিষ! 
অভয গ্রার্থন|পব্বক বাজাকে কহাপন। মহাবাজ বিন টি 
প্রবোভন নাই, যে খবৰচিব জন্য মহারাজ জন্চুতাপ কনিতেছেন, ভিনি 
জাপিত আছেন । ইহা শুনিষা যোগনন্দ কহিগিন শ।ও তাহাঁকি 
আপিহে আপ্ধশ বল | নত শকটান নপগ আমাকে বোখননেক 


৩৬ কথ।সবিৎ-নাগর । 


সমন্ষে আনষন কবিলে, বাজপুত্রকে তগাবিধ অবালাঁকন পুর্ব কি- 
লাম, মহাবাজ ৷ দেখিতেছি বাঁজকুমাব মিত্রেব অনিষ্টাচবণ কবিযাঁছেন, 
সেই মিত্রশাপেই এই উন্মাদগ্রস্ত হইধাছেন | এই বলিষা বাগ্ে- 
বাব প্রসাদে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলান । আমাৰ মুখে এত 
দত্তান্ত শ্রবণ কবির! বাজপুত্র তৎক্ষণাৎ শাপবিমুন্ত হইলেন, এবং 
স্ততিদ্বাবা মামাব বিশিষ্ট বূপ সন্মান বদ্ধন কবিলেন । 

অনন্তব বাঁ! জিজ্ঞাস কবিলেন ববকচে আপনি কিপ এট 
বৃন্তান্ত দ্ানিতে পাবিলেন ?। আমি কহিলাম, প্রান্ছ বাক্তিন। লক্ষণ 
অন্থমান এবং প্রতিভা বলে সমন্তই দেখিতে পান। দেন প্রতিভাদি 
বন্নই গামি ইতি পুর্ব দেবীব তিলক জানিবাছিলাম। আমাৰ এই কগা 
শুনিব। বাজ লক্্া ও অন্তাঁপে পবিপুর্ণ ভইলেন । তদনন্তব আমাৰ 
দে পবিশ্তদ্ধি হইল, ভাহাক্ষেই পৰমল।ভ মনে কবিব। গৃহে প্রতিগনন 
কনিলান । অতএব সতস্বভ*বউ প্রাজ্ঞগণেৰ পবন ধন 1॥ 

অনন্তব আমি গ্ৃহপ্রপপ্রিমাত্র তত্রত্া যাবভীয তৌক আঁমাঁন 
সনুংখ উপস্থিত ভইব| বোদন,।কপিতে লাগিল। তদনত্তব উপবর্ষ 
আমাৰ নিকট মাসিব| আমাকে উদ্ছান্তবব্থানবীক্ষণ কবিষ| কতিলন | 
বাজাঁ তোমাকে নিইত কবিষাছেন শুনিষ| উপকোশা। আন্র-শবীব 
অপ্রিপাৎ কবিবাছেন, এবং পুত্রশে।ে তদীর জননীন দর বিদীর্ণ 
কবিবাছে। ইহা শুনিষ। আমিও অভিনবোন্কুত শোকবেগে বিচেতন 
হ₹ইয|, বাতভগ্র তকব ন্যাপ সহসা ভৃতলে পতিত হইলাম | এবং 
নানাবিধ প্রলাপ দেখাত লাগিলাম | হয? প্রিণবন্থ বিনাশ-দ্রশিত 
শোকাগ্রি কোন ব্যভ্িকে দগ্ধ না কবে ?। আসংসাব এই জগন্মধ্যে 
একমান্ অনিভাভাই নিভ্য, আব মস্তই ঈশ্ববী মাবা, ইহা ভামিবাও 
যগ্গ হইতেছ কেন? । উপবর্ষেবইত্যাি নান। 'প্রবোধবাক্য দ্বানা বোবিন 
হঈর। কপি ধৈরধ্যাবলম্বন কবিলাম ) তদন্তব বিবঘ বাঁসন। পরিত্যাগ 
পুর্ব সসাবগ্রন্থিমোটন কবিষ| শমপব হইবাতিণাধন আশয ধপিলানা। 


কথ|-সরি-সাগর | ৩৭ 


কিছুকাল গত হইলে, একদা অযোধ্যা হইতে এক বিপ্র আসি 
সেই তপোবনে উপস্থিত হইল। আমি তাঁহাকে ফোগনন্দেব বাজ্য 
বৃন্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিলে, বিপ্র আমাকে চিনতে পাবিধা সশোকে 
কহিল, মহাশখ ' আপনি তাহাব নিকট হইতে চলিয়া অসিলে নন্দ- 
বাজেব যে সকল ঘটনা ঘটিযাঁছিল, তাহা শ্রবণ ককন। বাজমন্্রী- 
ণকটাল বহুকালে লব্ধাবকাঁশ হই যুক্তি দ্বাবা যোৌগনন্দেব বধোপায় 
চিন্তা কবিতে লাগিলেন । একদ। চাঁণক্য নামে এক বিপ্র পথে ভূমিখনন 
ববিতেছে দেখিবা তাহাকে ভূমিণননেব কাবণ জিজ্ঞাস| কবিলে চাণক্য 
কহিলেন, দর্ভে চবণভল ক্ষত ভইযাছে, একাবণ কুশেব উন্ম.লন কবি- 
তেছি। এনংশ্ববণে মন্ত্রী, বিপ্র চাঁণক্যকেই ষোগনন্দেব বধোপাব শ্টিব 
কবি! ভদীব নাম জিজ্ঞাসা কবিবা কহিলেন, হে দ্বিজ । নন্দ ভূপতিব 
গুহ আগামী ত্রবোদপ্াতে আদ্ধ উপস্থিচ হইবেক | সেই উপলক্ষে আমি 
আপন।কে লক্ষ সুবর্ণ মদ! দক্ষিণ] প্রদান কবাইব | এবং সর্বাগ্রে আপ- 
নাকে ভোজন কবাইব, জাপনি আমাৰ গ্রহে আগমন ককন । এই বলিবা 
শকটাল বিপ্র চাঁণকাকে স্বগ্রহে লইযা গ্রোলেন। খ্রাদ্ধাতে সাক্ষাৎ কবাইয়] 
দ্রিলেবাজা হাব 'প্রতি শ্রদ্ধান্িত হইলেন | তদনম্তব চাঁণক্য শ্রাদ্ধে গন 
কপিষ| সব্ধাগ্রে উপবিষ্ট হইলেন । এখন স্বন্ধু নাম ত্রান্দণ সর্ধ্ব ধুবীণত1 
ইচ্ছা কবিলে, শকটাল যাইযা। তাহা বাজ-সমীপে নিবেদন কবিলেন ॥ 
এততশ্রবণে বাজা কহিলেন, স্থুবন্ধুই ধুবীণ হইবাব যোগ্য পাত্র, অপব 
নহে। শকটাল অ।গত ও ভরানত হইরা এই বাজাজ্ঞ! চাণক্যেব নিকট 
নিবেদন কবিল। 

চাণক্য এই কথ। শুনিষ। কোঁধে জলিত হইতে লাগিলেন, 
এবং নিজ শিখ।মোচন কবিযা সেই সভাসমক্ষে এই, প্রতিজ্ঞা কৰি- 
লেন, আমি সপ্ধাহমধ্যে অবশ্যই নন্দকে বিনাশ কবিব। চাণক্যে 
এই কথা শুনিষা যোগনন্দ কুপিত হইলেন । চাণক্য অলক্ষিত হইব! 
পলায়ন কবলে শবটাল তাহা স্বগৃহে বন্দ] ৭বিলেন । এবং সেই 


৬৮ কথ।নরিৎ মাগব। 


মন্থিবব গুপ্তভাবে সমস্ত বধোপকবণ 'প্রদান কবিল চাঁণক্য স্তানান্তব 
যাইবা, কাপ্যসাপন কবিলেন বে তাহান্েই মোগনন্দ দাহদ্দব প্রাপ্ত 
হইযা সপ্তম দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদনস্তব শকটাল নন্দস্থত 
হিবণাগুপূকে নিহত কবিষা পুর্ব নন্দন্ছত চক্গুপুকে বাছগব অপী- 
বব কবিলন। তাভাব মন্ধিত্ে বৃভস্পতিসম চাণকাকে স্থাপিত কবিন। 
বৈবনির্ণাতন পুর্ধক আপনাকে রুভার্থ জ্ঞান কবিলন। এবং পুত্র 
শেক কাঁভৰ ভইয| বনে প্রবেশ কলিলেন | 

কাত । আদি সই খিপ্রব মুখে এই কথা শুনিয়া সসাবেন 
বাবহীন বিধন চঞ্চল বোপ কবিলাম, এব” অভিশন ঢুঃখিত হই পাম । 
সেই খেদে বিদ্ধ)ঃবাসিনী দর্শনার্থ আগত তইঘা ততপ্রদাদদে জাগনাৰ 
সহিত সাক্ষাৎ হগ্পাতে নিজ জাতি স্মবণ কবিলাম। এব” দিব্য ভান 
পাপূু হইম। আপনাৰ নিকট এই মভা কগ। বর্ণন কবিলাম। এক্ষণে 
্গীণশপ ৬ইন। দেহ ভাগের দন্য যত্র ববিন। সম্প্রন্ন আপনিও এই 
শান থাকন, থে পর্যান্ত না শুণাঢ়া নানক বি ভাষ। অয গরিনাগ 
পূরন্দক্ধ সশিণ্য আপনার নিককঈ ন। আমেন। বাহাব কথা উনেখ 
করিতিচ্চি, ইনি মাগ্যবান নামক মতপক্ষপীভী এক গণশেজ । শিনি 
মানার মত দেনীব ক্রোল্প অভিশপু হইবা মর্ধান্ব প্রাপ্ত ভইনান্ছেন। 
মাহগন পার্পা নে কথা বর্ণন কবিনাছেন, স এই কথাঁ, আপনি ভাঙা 
নিপট এই কগ। বর্ণন কবল তীহাব এবং আপনা শাপমুক্তি ভইবেক। 

বধকচি কাখকতিকে এই কথা বলিঘা দেতন্যাগেন জন্য পবিত্র 
বদনিকাশখনে মাত্র! কবিলেন। পথে গমন কবত গঙ্গাতীতব শাকাসন 
মূনিৰ সহি সাক্ষাৎ হইল। এবং ততৎ্সমন্গে খধিব কল কুশঙ্গন 
₹প্ন নে বক্তপাত হইতে লাগিপ, সেই শোণিত ধান স্বীব প্রভাব 
বস শাকনসবতৎ ববিতে কৌহণাক্ান্ত হইব। শৎ্পৰীন্ষর প্রবৃন্ত 
হইন। ক্তক্ার্ধা হইলেন । এবং সিদ্ধ হইনাডি ঝলিন। মহন্কত ভইালল। 
হদশন্তন ববধচি বিঞিত হাপ্য কবিধ। কহি শোন, অহঙ্কাণউ জ্ঞানমাল্থন 


কথা-মবিৎ-সাগর। ৩৯ 


্বতিক্রম পবিধস্ববপ, জ্ঞানলাভ ব্যতিবেকে অতশতদ্বাবাও মোন্ষলাভ 
হয ন।। এবং ক্ষণীলঙ্বর্গ মনক্ষবাক্তিদিগেষ চিন্তকে প্রলোভিত 
করিতে পাবে না। অভএব হে মুনে! অতম্কাব পবিভাঁণ পুর্ধক 
জ্ঞানলাভে যদ্্র ককন। ববকচি সেই সুনিকে এইবপ উপদেশ দিযা 
মুনিব স্তবে সন্তষ্ট হইযা বদবিকাশ্রমোদ্দেশে গমন কবিলেন। 
তথাষ উপস্থিত ও মর্ত্যভাঁব পবিন্যাগ কবিতে ইচ্ডু হইয। শবণ্যাদেবীৰ 
শবণাগন্ত হইলেন। দেবীও নিজমুস্তি প্রকাশ-পুর্বক স্বযং তাহা-ক 
অনলসঘৃখ শাবণ| প্রকাশ কবিলি ববকচি সেই খাবণ। দ্বাৰ| শনীব 
দগ্ধ কবিষা নিজ দিবা শবীব প্রাপ্ত হইলেন । 

এখান বিন্ধ্যাটবী মধ্যে কাণভূতি গুথাঢোব আগমন প্রতীঙ্গ। বলত 
কালযাপন কবিতে শাপিলেন। 





যষ্ঠ তবঙ্গ। 


সেই মালাবান মর্তার্শবীব ধানপপুর্বক বনে ভ্রমণ কব সাতনাভন 
ভূপতিব সেবা কবিধা গুণাঢ্য নামে খ্যাত হইলেন | গুণাট্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইযা বাজাগ্রে সংস্থৃতাঁদি ভাষাত্রয পবিত্যাগ প্রব্বক বিন্নমনা ভইঘা 
বিন্ধ্যবীপসিনীকে দেখিতে আগমন কবিলেন। তদনন্তব বিদ্ধযবাসিনীব 
আদেশে গমন কবিলে বনে কাণভূতিব সহিত্র তাহাব সাক্ষাৎ হইল। - 
দীঘ দর্শনামাত্রে নিজজাতি স্মবণ কবিষ| সহসা প্রবুদ্ধ হইলেন। এবৎ 
ভাঁষাত্রয বিলক্ষণ পৈশাচীভাষা আশ্রয কবিষা নিজনাম নিবেদনপুর্র্বক 
কাণভতিকে নগ্বেধন পূর্বক ক্টিলেন। আপনি পুষ্পদস্তেব নিকট 
বে দিব্য কথ শ্রবণ কখিযাছেন, তাহ! শীঘ্র বর্ন ককন, বর্ণন কবিলে 
আমব। উভষেই শাপবিণৃক্ত হইব । 

ই্চা শুশিযা কাণভুতি প্রণাম কবিয়া স্ষ্চিত্তে কহিলেন, প্রভো 1 


৪০ কথ।-মরিৎ-সাঁগর । 


আমি কহিতে প্রস্তত আছি। কিন্তু আপনি অক্ষগ্রহ কবিষা অগ্রে 
আপন জন্মব্স্তান্ত আমূল বর্ণন। কবিযা আমাব কুতৃহল শাস্ত কক্ন। 
গুণাঢ্য কাণভূতিব এই বৃপ প্রার্থনান্ন পন্মত হইযা স্বীয জন্মবৃত্তান্ত 
বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রতিষ্ঠান-প্রদেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত নাম এক নগব আচে । তথাঘ 
সোমশন্মা নামে এক ব্রাহ্মণগ্রেষ্ঠ বাস কবেন। হে সখে। সেই দ্বিজেব 
নক এবং গুলাক নামে দ্রই পুত্র । এবং শ্রতার্থা নামে এক কন্যা। 
কালপ্হকাবে সোমশর্্সী এবং তংপত্বী পবলোক যাত্রা কৰিলে, 
ভ্রাতদ্বর কনিষ্ঠা ভগিনীব প্রতিপালন করে। কিছুকাল পবে সহসা 
শ্রতার্থা গর্ভবতী হইল। এতদর্শনে পুকষাস্তবেৰ বমাগম না 
থাকা ভ্রাতদ্ধষবধ পবস্পব পবস্পবেব প্রতি সন্দিহান হইল। তদন্তৰ 
শ্রুভার্থ। উভযেব চিত্ত জানিতে পাবি! কহিল। ভ্রাতঃ! আপনা ব! 
পাপশঙ্কা কবিবেন ন। আমাব কথা শ্রবণ ককন, নাগবাজ বাহ্থকিন 
ভ্রাভাব কীন্তিসেন নামে মে এক পুত্র আছে আনি স্নান কবিতে যাঁইলে, 
তিনি আমাকে দেখিনা মদনাক্রযুস্ত হইলেন । এবং আপন বংশ ও 
নামেব পন্চিয় দিয়া গান্ধর্ক বিবাহ দ্বাবা আর্মীব পণিগ্রহণ কবিলেন। 

ইহ শুনিয়। ত্রাত্ৃদ্ধষ কহিল। ভগিনি ! যাহা বলিলে, ইহা সত্য 
হইলেও শুদ্ধ কথাষ কেহই প্রত্যন়্ কবিবে না। ইহা শুনিয। শ্রতার্থ 
নাগ কুমাবকে স্মব্ করিলেন । ম্মব্ণমাত্র নাগকুমাৰ আগত ভইমা 
্রাতৃদ্বরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, আমি তোমাদিগেব "ই ভগি- 
নীব পাণিগ্রহণ কবিয়াছি । পুর্বে ইনি ববাপ্পবা ছিলেন । এক্ষণে 
শাঁপত্রষ্ট হইযা তোমাব জননীব গর্তে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন। এবং 
তোমাবাও শাপত্রষ্ট হইযা ভূমণ্ডলে জশ্মগ্রহণ কবিধাছ । তোমাদের 
ভগিনী ষে পুত্রসন্তান প্রসব ক্বিবেন, তাহা হইতেই তোমাদের 
সকলে শাপ মোচন হইবেক। ইহা কহিষা নাগকুমাব অন্তঞ্থিত 
হইলেন। স্বল্প দিন পবেই শ্রুতার্থা যে এক পুত্র সন্তান প্রসব কবি- 
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লেন সে আমি। প্রপব হইবাব পৰক্ষণে এই আকাশ বাণী হইল। 
গুগাবতাঁব জন্মগ্রহণ কবিলেন, অতএব ইনি গুধাঢা ব্রাহ্মণ বলিষ। 
প্রথিত হইবেন। 

তদন্তব আমাৰ জননী এবং মাতুলর্বয় শাপ বিমুক্ত হইয়। ক্রমশঃ 
সকলেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, আমি শোকে অধীব হইল(ম | পবে 
শোক পবিত্যাগ পূর্বক বাল ভাবেই স্বাবষ্টস্তবলে বিদ্যালাভার্থ দক্ষিণা- 
পথে গমন কবিলাম। তথায় কিছুকাল বিদ্যাধ্যযন কবিয়া সর্বাবিদ্যায় 
প্রসিদ্ধি লাভ কবত নিজ গুণ প্রখ্যাপনার্ঘ স্বদেশে গ্রত্যাগত হইল[ম। 
বছুকালেব পব 'সশিষ্যে নগ্রবে প্রবেশ কবিঘা দেখিলাম, কোথাও 
ছদ্দোগ ত্রাঙ্গণগণ যথাবিধি সাম গান কবিতেছে, কোথাও ত্রাহ্মখদিগেব 
বেদ বিনির্ণষেব বিতও1 চলিতেছে । যে ব্যক্তি দ্যৃতক্রীভায় পটু সমস্ত 
নিধি তাহাবই হস্তগত, ইত্যাদি শঠতা। দাবা! শঠ ব্যক্তিব! কোথাও দবাতি- 
কীডাব প্রশংসা কবিতেছে । কোথাও বণিকগন একত্র সমবেত হইয়া 
নিজ নিজ বাণিজ্য কৌশন বর্ণন কবিলে, একজন বলিল, সংযত ব্যক্তি যে 
অর্থ দ্বাবা অর্থ উপাঞ্জন কবে তাহাব॥আব বিচিত্র কি?। কিন্ত আমি 
বিনা অর্থে পুর্বে লক্ষধান্‌ হইয়াছিলাম। আমি গর্ভস্থ থ।কিতে 
আমার পিত্রদেবেব পবলোক হয । আঁমাব জননীব যাহ। কিছু সম্পত্তি 
ছিল, আমাৰ দাযাদগণ সঙ্গস্তই হবণ কবিয়াছিল। তদনন্তব আমার 
জননী দাযাঁদ-ভয়ে পলায়ন কবিযা! আত্মগর্ত বক্ষা কবত পিতৃ মিত্র 
কুমাৰ দত্বেব গৃহে বাস কবিলেন। তথায় জননীব বৃতি স্ববপ আমি 
ভূমিষ্ঠ হইলাম । জননী কষ্টে জীবন বাত্রা নির্বাহ করত আমাকে প্রতি- 
প্লন কবিতে লাগিলেন । আঁমি অধাধন কবিবাৰ ঘোগ্য হইলে, জননী 
আপন দুঃখ নিবেদন কবিরা আমাকে কোন উপধ্যাযেব হস্তে সমর্পণ 
কবিলেন । আম ক্রমে ক্রমে লিপি এবং গণিভ শিক্ষা কবিলে জননী কহি- 
লেন,বৎদ 1 তুমি বণিক পু সম্প্রতি বাণিজ্য কাধ্যে প্রবৃত্ত হও । এই দেশে 


বিশাখিল নামে অভিধনবান যে বণিক আছেন, তিনি দরিদ্র এবং কুলীন : 
ঙ 


৪২ কথা নরিৎ-সগর । 


দিগেব ভা৭মুশ্য (পুঁজি) পুদান কবেন। অতএব বৎস। তুমি 
যাইয! কিছু ধন পার্থনা কব। 

আমি জননীব আদেশে তৎসমীপে যে সমষ উপস্থিত হইলাম, 
এই সময বিশীখিল কোন" বণিক্‌ পুত্রকে ক্রোধভবে কহিলেন, 
এ যে মৃত মুষিক ভূতলে পতিত দেখিতেছ, কুশল ব্যক্তি উহাকে 
বিক্রষ কবিয। ধন উপার্জন কবিষা থাঁকে। পাপিষ্ঠ! আমি তোকে 
বহু অর্থ পৃদান কবিলাম, তাহাব বর্ধন দৃবে থাকুক, তুই মূল ধন পর্য্ত 
নষ্ট কবিযাছিস্। বিশাখিলেব এই কথ। শুনিষা আমি সহস। বলিলাম, 
আমি আপনাব নিকট ভাও মুল্যেব (পুঁজি) নিমিত্ত এই মৃত মৃষিক 
গ্রহণ কবিলাম, এই বলিষ| সেই্টু মৃত মুষিক গ্রহণপুর্বক তদীষ 
সম্পটে লিখিয়া দিষা প্রস্থীন কবিলাম। এতদ্র্শনে বণিক হাস্য 
কবিনোন। কফোঁন বণিক, আমাৰ হস্তস্থিত সেই মুত মুষিক চণকাঁ- 
গুলিদ্বয় মুল্যে আপন মার্জাবেব নিমিত্ত ক্র কবিলে আমি সেই চণক 
গুলি পেষণ-পূর্বক শক্ত, প্রস্তুত কবিলাম। এবং এক কলশ 
সলিল লইযা নগব বহির্ভীগে গমন কবিযাঁ কোন ছাযাময চত্ববে 
উপবিষ্ট হইলাম। এখন কাষ্ঠ ভাঁবিকগণ” পথশ্বীস্ত হইয| আঁমাব 
নিধট উপস্থিত হইলে, আমি তাহাদিগকে সেই শক্ত, এবং শীতল জল 
প্রদান কবিলাম। তাহাব। প্রীত হইয়! প্রত্যেকে ছুই ছুই কাঠ আমাকে 
প্রদান কবিল। অমি সেই কাষ্ঠ গুলি লইফা বিপণিতে গমন পূর্বক 
বিক্রয কবিষা তাহাতে যে-অর্থ হইল,তদ্দীব! চণকক্রয কবিয়া “সইবপ 
কাষ্ঠভাবিকদ্দিগকে প্রদীন কবিলে তাহাঁব! তদিক কা প্রদান কবিল। 
প্রতিদিন এইবপ কবিষা যে অর্থ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তিন দিন 
কাপ কাঠিকদিগেব যাবতীয় কাষ্ঠ রুষ কবিলাম। অনন্তর অকম্মাৎ 
অতি বৃষ্টি বাবা কা হুর্ম,ল্য হইলে, আমি সেই সকল কাষ্ঠ বহুমুল্যে 
বিক্রষ কবিলাম। সেই ধন অবলম্বন কবিয়! নিজকৌশলে বাণিজ্য 
কবিতে ববিতে ক্রমে সম্পন্ন হইলাম। যে বিশাখিল আমাকে মৃত 
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মুষিক প্রদান কবিযাছিলেন, আমি তাহাকে একটী সৌবর্ণ মুষিক 
প্রদান কবিলাম, তিনি তাহাতে আমার প্রতি সন্তষ্ট হইযা আমাকে 
কন্ঠ! দান কবিলেন। এই জন্য আমি লোকে মুষিক নামে প্রসিদ্ধ হই- 
যাছি। এবং এইবপে নির্ধন আমি লক্ষমীবান হইযাছি। ইহা শুনিব! 
তত্রত্য বণিকগণ বিস্মযাবিষ্ট হইল। 

কোথাও ছন্দোগ কোন বিপ্র বাষা্ঠক পবিমিত সুবর্ণ প্রাপ্ত হইলে, 
তাহ দেখিবা কোন বিট তাহাকে কহিল, হে দ্বিজ। তুমি ব্রাহ্মণ, 
তোমাৰ উদব পুষ্টির চিন্তা নাই। অতএব তুমি এই অধিগত স্থবর্ণদবাবা 
লোক যাত্রা শিক্ষা কব যে, বৈদগ্ধ্য লাভ কবিতে পাবিবে। ইহা শুনিয। 
বিপ্র মুগ্ধ হইউয1 কহিল, কে শিখাইবে ?। বিট কহিল এখানে যে চতু- 
বিকা নাঁমে এক বেশ্যা আছে, তাহাব নিকট যাও। দ্বিজ কহিল, 
তথায় যাইযা কি কবিব। বিট কহিল, তথাষ যাইব স্বর্ণ প্রদানপূর্ব্বক 
বেশ্যাকে সন্ত্ট কবিয়া কিছু সাম প্রযোগ কবিবে। ইহা শুনিযা সেই 
ছন্দোগ বিপ্র সত্বব চতুবিকাব গৃহে গমন কবিল। চতুধিক1 যথেষ্ট 
সম্মানপুবঃদর বসিতে কহিলে ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট হইযা কহিল, আমি 
লোকযাত্র। শিখিবাব মানসে তোমাব নিকট আপিষাছি। সম্প্রতি 
ইহ লইয়! শিখাইতে হইবে। এই বলিষ| সেই সুবর্ণ বেশ্যাব হস্তে 
প্রদান কবিল। এতদ্দর্শনে তত্রস্থ যাঁবভীয লোক হানিতে লাগিল। 
জড়মতি ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ চিন্তা কবির! কৃতাগ্রলিপুটে একপ উচ্চৈঃস্ববে 
সামগ!নে পুৰৃত্ত হইল যে এই বহসা দেখিবার জন্য পার্খস্থ বাবতীষ 
বিউলোক তথায় উপস্থিত হইল এবং কহিল, কোথা হইতে একটা 
শৃগাল আসিয় উপস্থিত হইযাছে। অতএব ইহাব গলে অদ্বচন্দ্র পদান 
কব। এই বাক্যে অদ্ধসন্ত্রশব ভ্ঞান করিয়া বিপু শিবশ্ছেদ ভষে, 
আমার লোকথাত্রা শিক্ষা! হইযাছে, এই বলিয়া তথা হইতে বেগে 
পলাষন কবিল। এবং যে ব্াক্তি তাহাকে পাঠাইযাছিল, তাহাব নিকট 
ঘাঁইযা সমস্ত বর্ণন কবিলে, বিট কহিল ঠাকুব। বেস কবিয়াছ এই 
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বলিয়! হাস্য কবত চতুবিকা_-ভবনে গমন কবিষা, চতুবিকে 1 
এই দ্বিপদ পশুকে সেই স্বর্ণ তৃণ দিয়! বিদায় কব। এই কথা গুনিষ্ষা 
বাববণিত। হাসিতে হাসিতে তাহাকে স্বর্ণ প্রত্যর্পণ ববিল। ব্রাহ্মণ 
আপনাকে পুনর্জাত জ্ঞান কত্ত গৃহে প্রস্থান কবিল। 

আমি পদে পদে এইবপ কৌতুক অবলোকন ক'বত ইন্দ্রালয় 
তুল্য বাজ ভবনে উপস্থিত হইলাম। তর্দনস্তব মণীয় শিষ্যগণ 
অগ্রে যাইযা আমাব পবিচষ দিলে, আমি সাতবাহন 
নবপতিকে শতবর্া_প্রহৃতি মন্ত্রিগণ--পরিকৃত হইযা সভামধ্যে 
বহ্রসিংহাসনোপবিষ্ট দেখিলাম । দেখিা বোধ হইল যেন ইন্দ্রের 
সভা । বাজা আদব-পুর্ধক আম।কে বসিতে কহিলে, আমি স্বস্তিবাচন 
পূর্বক, উপবিষ্ট হইলাম । শর্ধবন্মাদি মন্ত্রিগণ এইৰপে আমাব 
স্তব কবিতে লাগিলেন । হে দেব' ইনিই সর্ধবিদ্যায় বিচক্ষণ বলিষ; 
খ্যাত হইযা যথা গুণাঢ্য নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মস্থ্িগণ এইবপে 
আমাৰ প্রংসা কৰিলে, বাজ! আমাব প্রতি প্রীত হইয়া! আমাব যথো- 
চিত সতকাব কবিলেন। এব তৎক্ষণাৎ আমাকে মন্তিত্বে ববণ 
কবিলেন। অনস্তব জামি বাব পবিগ্রহ করবি! বাঁজ কার্ধ্য চিন্তা এবং 
শিষ্যাধ্যপনান নিবত হইযা স্থখে কাঁল যাপন কবিতে লাগিলাম। 

একদ। কৌতুকাবিষ্ট হইয| গোদাববী তটে স্বেচ্ছান্গুসাবে ভ্রমণ 
কবত, তথাষ দেবীকৃতি নামে একটী উদ্যান অবলোকন করিলাম । 
ক্ষিতিস্থ নন্দন বনেব সদৃশ অতি বমণীয সেই উদ্যানটা অবলোকন কবিয়া 
উদ্যানপাঁলকে উদ্যানোৎপত্তিব কারণ জিজ্ঞাসা কবিলাম । উপ্যানপাল 
কহিল স্বামিন! বৃদ্ধদিগেব মুখে শুনিয়াছি, পুর্র্বকালে মৌনব্রতধাবী নিবা- 
হাব এক দ্বিজ আদিয! দেব ভবনেব সহিত এই উদ্যান স্ষ্টি কবিয়াছিলেন। 
তদনস্তব অত্রত্য যাবতীয় ত্রাঙ্গণকৌতুকাবিষ্ট ওএকত্র মিলিত হইয অতি! 
শর নির্কন্ধ কবিলে, দ্বিজ এইবপ স্ববৃত্তাস্ত বর্ণন কবিযাছিলেন। নর্ম্দা! 
তটে বককচ্ছপ নামে যে দেশ আছে, তথায় ত্রাঙ্মণকুলে আমাৰ জন্ম হয । 
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পূর্বে আমি দবিদ্র এবং অলস থাকায়, আমাকে কেহ ভিক্ষাও দ্রিত না। 
অনস্তব ছুঃখ হেতু জীবনে অতিশয় বিবক্ত হইযা গুহ পবিত্যাগ পুর্ব্বক 
বিবিধ তীর্থ ভ্রমণ কবিয়া, বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন কবিষাঁছলাম। 
দেবীকে দর্শন কবিয়।, এই চিস্তা কবিলাঞ্ঈযে লোকে তো পশু উপহাৰ 
দ্বাবা দেবীকে প্রীত করিতেছে, তা৷ আমিও মূর্খ পশুভূত আম্মাকে এই 
দেবীব অগ্রে নিহত করিষা। দেবীকে প্রসন্ন কবি। এই বলিয়। শির- 
শ্ছেদনার্থ অস্ত্র গ্রহণ কবিলাম। এতণর্শনে দেবী তৎক্ষণাৎ আমাব 
প্রতি প্রসন্ন হইযা ম্বরং কহিলেন পুত্র ! তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। আত্মাকে 
নিহত করিও না ।” তুমি আমার নিকট থাঁক। দেবীর নিকট এইবর 
লাভ কবিয়া দিব্যত্ব প্রাপ্ত হইলাম । সেই অবধি আমার তৃষ্ণা এবং 
ক্ষুধা নষ্ট হইযাছে। একদা দেবী আমাকে স্বয়ং এই আদেশ কবিলেন। 
পুত্র তুমি প্রতিষ্ঠানাধ্য স্থানে গমন কবিষ। 'একটী বমণীয় উদ্যান প্রস্তুত 
কর। এই বলিষা দেবী আমাব হস্তে দিব্য বীজ প্রদান কবিলেন। 
তদণস্তব আমি এই স্থানে আগমন কবিয়া দেবী--প্রভাবে এই 
মনোহব উদ্যান বচনা কবিলাম, এই উদ্যান আপনাব! প্রতিপালন 
কবিবেন। এই কহিয়া বিগ্র অন্তরিতি হইলেন। অতএব হে প্রো 
এই উদ্যান পুর্বে দেবী নির্মাণ কবিয়াছেন। উদ্যান পাল মুখে 
এই কথা শ্রবণ কবিষা৷ বিস্মযাঁপন্ন হইযা গৃহে প্রতিগমন কবিলাম। 
গুণাঢ্য এইৰপ ব্লিলে কাণভূতি জিজ্ঞাসা কবিলেন পুভো ! 
বাজাব নাম সাতবাহন কেন হইল, শুনিতে ইচ্ছা কবি। গুণাঢ্য 
কহিলেন, দ্বীপিকর্ণিনামে অতিশয পরা্তমশালী অতিবিখ্যাত এক রাজ! 
ছিলেন। সেই বাজাব শক্তিমতী ন'মে প্রীণাধিক। ভার্ধ্যা ছিলেন। 
একদা রাজমহিষী উদ্যানে নিদ্রিতা ছুইপে, এক সর্প তাহাকে দংশন 
করিল। তাহাতে বাঁজমহিশী পঞ্চত্ব প্রান্ত হইলে, রাজ! অপুত্র হইয়াও 
তদ্দত চিত্তে ব্রহ্ষচর্য্ব্রত ধাবণ কবিলেন। তদনস্তর একদ। ভগবান 
চক্্রশেখব বাজ্যার্থ পুত্রের অসপ্তাব পযুক্ত ছুঃখিত রাজাকে স্বপ্নে এই 
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আদেশ কবিলেন | অটবী মধ্য সিংহারূঢ হইয়া যে কুমাঁব ভ্রমণ কবি- 
তেছে দেখিবে, তাহাকে লইব| যাইবে এবং সেই তোমাবপুত্র হইবে | 

অনন্তব বাঁজা প্রবুদ্ধ হইয়| সেই স্বপ্ন স্মবণ কবিয়া ইষ্ট হইলেন । 
একর! মৃগয1বশে দূৰ অটবী মধ্যে গমন কবিষ্া মধ্যাহ কালে পদ্মসবো 
ববেব তীবে তপনতেজস্বী নিংহাবড একবাঁলককে দেখিযাঁ বাজাব স্বপ্ন 
বৃত্তান্তম্মবণ হইল | এই সময সংহ বালককে পৃষ্ট হইতে নামাইযা 
জলপানাভিলাধী হইলে, বাজা এক শবনিক্ষেপ দ্বাবা সিংহকে নিহত 
কবিলেন। পিংহ কপ পর্বিতাঁগ কবিষ! নদ্য পুক্ষাকুতিধাবণ কবিল। 
এবং ব্যাপাঁব কি?। এই কথ! জিজ্তাসিত হইয়া কহিল রাজন ' আমি 
সাঁত নামক কুবেবেক বন্ধু । পুর্বে আমি, এক খধিকন্যাকে 
গঙ্গসলিলে সীন কবিতে দেখিয়া, তাহাব প্রতি অতিশয় আসক্ত 
হইলে, তিনিও আমাকে দেখিয়া সঞ্জামতন্মথ হইলেন। তদনস্তব 
আমি গান্ধর্ব বিবাহ দ্বাবা ভীহাব পাণিগ্রহণ কবিলাম। ইহা শুনিয় 
তদ্দীয বান্ধবগণ ক্রোধে এইশাপ দিলেন, বে পাপিষ্ট। তোবা স্বেচ্ছাঁচাবী 
সিংহ হইবি। এই শাপ প্রিযাব পুত্র-জন্মা পর্যস্ত নির্দিষ্ট হইল। আব আমাব 
ত্বদীয শবাঘাত পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হইল। উদনন্তর আমব! সিংহমিথন 
হইলাম । আমাব পত্রীও কালাত্তয়ে গর্ভবতী হইলেন। পুত্রপ্রব 
ককিক়া প্রিষফতম1! লোকান্তব গমন কবিলে আমি অন্য সিংহীব জ্তন্য 
পন কবাইঘ। শিশুকে পবিবদ্ধিত কবিতেছিলাম। আজ আমিও আপ- 
নাব বানাহত হইষা বিমুক্ত হইলাম। অতএব মহাবলপবাক্রাস্ত এই 
বালককে আপনি গ্রহণ ককন। 

ইহা কহিয়া সাতনামা সেই গুহ্যক অন্তর্থিত হইলে বাঁজা সেই 
বালককে লইষ! গৃহ প্রত্যাগমন*করিলেন। সাত ইহাকে বহন কবিত 
বলিয়। পুল্রেব নাম সাতবাহন বাথা হইল । কিছুকাল পবে পুত্র উপযুক্ত 
ভইলে তাহাকে বাজ্যে অভিষিক্ত কিয়া দ্বীপিকর্ণ বলেন গমন কবিলে 
সতবাহন সর্ধভৌম ভূপতি হইলেন । 
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গুণাট্য কাণভূতিব অনুবোধে প্রক্কত বর্ণনাব বিবত হইঘ! এইট 
কথাটা বর্ণন কবিয়! পুনর্ধার প্রকৃত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । তদনস্তব 
নবপতি সাতবাহন বসস্তোৎসব উপস্থিত হইলে, একদা দেবীরুত সেই 
উদ্যানে গমনপুর্র্বক বহুক্ষণ ভ্রমণ কবিঘা জলক্রীডার্থ কামিনী সহিত 
বাপীজলে অবভীর্ণ হইয়া পবস্পব করবাবি দ্বাবা জলসিক্ত কবিতে 
লাগিলেন । এইবূপ জলক্রীড়া দ্বাবা কামিনীগণেব নেত্র ধোৌতাঞ্জন 
হুইল, এবং নেত্র আবক্ত হইয়! উঠিল। সমস্তশনীব জলাপ্লুত হওষাতে 
পবিধেষবস্ত্র সকল গাত্রনিপ্ত হইয! যাওযাৰ সমস্ত অঙ্গবিভাগ স্পষ্ট 
পবিদৃশ্যমান হইতে 'লাগিল। সকলে বাজাকে বেষ্টন কৰিলে, যেমন 
বাযু লতাঁকলকে পুষ্প শুন্য কবে, তেমনি বাজ জলস্থ সেই 
প্রিয়তমাদিগকে জলসেকদ্বাবা তিএকশূন্য ও চ্যুতাঁভবণ কবিলেন। 
অনস্তব স্তনভাবালস। শিবীষস্থকুমাবাঙ্গী এক রাঁজমহিষী জলকেলি ছ্বাব। 
অতিশয় শ্রাস্ত হইয়া, দেব! মোদকৈঃ পবিতাড়য়, এই বলিষা 
জলপেক কবিতে নিষেধ কবিলে, বাজ! মোদক আনয়ন কবিলেন। 
এতদর্শনে বাজ্জী হাসিযা কহিলেনষ্ট বাজন! জলমধ্যে মোদ- 
কানযনেব আবশ্যকতা নীই। মা উদকৈঃ সিঞ্চষ আমি এহ 
কখা বলিয়াছি। মা শব্ধ এবং উদ্দক শব্দে যেকি সন্ধি হয়, আপনা 
সেজ্ঞান নাই। আব পৃকবথ জ্ঞানও নাই। শব্বশাস্ত্রজ্ঞা মহিষীব 
এইবূপ ভৎসন। বাক্যে বাজ! আন্তবিক অতিশয় লঙ্জাক্রাস্ত হইলেন । 
এবং জলক্রীডা পবিত্যাগপূর্ধক নিবহস্কাব ও অপমানিত হইয়া 
গুহে গমন কবিলেন। তদনস্তব চিস্তাকুল এবং মুগ্ধ পাঁষ হইযা 
আহারাদি পবিত্যাগ পূর্বক মৌন ভাবে কালযাপন কবিতে লাগিলেন । 
হয় পাণ্ডিত্যেব শবণ নয় মৃত্য, এই চিন্তা কবত, শব্যায় পতিত হইযা 
গবিতাপ যুক্ত হইতে লাগিলেন। 

অনস্তর বাজ পবিবারবর্গ অকস্মাৎ রাজাৰ এইবপ অবস্থাত্তব 
অবলোকনে বিস্মিত হইল। তদনস্তর আমি এবং শর্ববর্্ী ক্রমে ইহাৰ 
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দেই অবস্থা জানিতে পাঁবিলাম। সে দিবস সেই অবস্থাতেই গঘন 
কবিল। পব দিবস প্রভাত কাঁলে যখন জান! গেল, যে বাজ। প্ররুতিস্থ 
হন নাই,তখন, আমারা বাজহংস নামক কোন বাজ চেটককে আহ্বান 
করিষ| ধাঁজকীষ শবীব বার্ত। জিজ্ঞাসা কবিলে, সে কহিল মহাশয় ! 
রাজাকে তো পূর্বে এরপ ছুর্মনা কখনই দেখা বাঁধ নাই। অন্যান্ত বাজ- 
মহিষীগণ ক্রোধ ভবে কহিলেন,বিষ্ণুশক্তিব ছুহিতা আপনার বৃখাপপ্ডিত্যে 
আজ. বাজাকে এইবপ লজ্জিত করিয়াছেন। রাজচেটের মুখে এই 
কণা শুনিযা সন্দেহ প্রযুক্ত আমবা এইচিস্তা করিলাম । যদি কোন 
ব্যাধি হইয়া থাকে তবে চিকিৎসক নিযুক্ত কব! উচিত। আব যদি 
কোন প্রকীৰ মনঃপীড়া পাইযা থাকেন, তবে তাহাঁবও কাব উপলব্ধি 
হইতেছে না। কাবণ নিষ্ষণ্টক বাজ্য মধ্যে ইহার কেহ বিপক্ষ নাই । আব 
প্রজা সকল ইহীাৰ প্রতি যথেষ্ট অন্থবক্ত, তাহাদেব হইতে কোন প্রকাৰ 
হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে বাজার ঈদৃশ চিত্তবিকাঁৰ সহপ! 
উপস্থিত হইল কেন ?। 
এইকপ তর্ক চলিলে শর্ববঙ্থা, কহিলেন, আমাৰ বেশ ভ্ঞান হই- 
তেছে যে, বাঁজাব এই কষ্ট মুরখখতানুভাঁপ নিবন্ধন। আমি মূর্খ এই 
বলিয়া বাজা সর্বদ! পাণ্ডিত্যলাঁভ কবিতে ইচ্ছা কবেন। আমি ইতি- 
পুর্ববেও বাজার এইরূপ অতিপ্রায উপলব্ধি কবিয়াছি। আব বাজ্জীও 
আজ তন্সিবন্ধন বাজাব অপমান কবিষাছেন, এপ শোনা হইল। 
অনস্তব আমবা পবস্পব এইবপ আলোচন1 কবিযা, পব দিবস 
প্রাতঃকালে, নবপতিব বাস ভবনে গমন কবিলাম। সকলের প্রবেশ 
নিষেধ হইলে, আমি কোন প্রকাবে লব্ধ প্রবেশ হইলাম; শর্ববন্দ্ণাও 
আমাব পশ্চাৎ আস্তে আস্তে প্রবেশ কবিলেন। অনস্তব বাজ-সনি- 
ধানে উপবিষ্ট হইয়! শর্ববর্ম্মীমৃদ্ুবচনে জিজ্ঞাসা কবিলেন,বাজন্‌। অক! 
বণেআপনি কেন একপবিমনা হইলেন । এততশ্রবণেও বাজ! তুম্বীংভাবে 
থাকিলেন। ভদনস্তব ধর্ববন্ধী এই অদ্ভুত কথা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
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শর্ববন্মী কহিলেন, “ইতিপুর্ধে মহাবাজকে বিঘান্‌ করিয়া দিবার অভি- 
প্রায়, মহারাজ স্বয়ংই ব্যক্ত কবিযাছিলেন। সেই জন্য আজ বাত্রে আমিৎম্বপ্ 
মাণবক নামে নিয়ম করিষাছিলাম। তও্গ্রভাবে রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম ; 
একটা সুবর্ণ কমল আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইল কমলটা স্বর্গীয এবং 
কুমার নির্মিত।, ভূতলে পড়িবামাত্র তাহাব অভ্যন্তর হইতে ধবশবসনা এক 
দিব্যক্জ্রী বহির্গত হইয়! মহাবাজের বদনমধ্যে প্রবেশ কবিলেন। এইরূপ স্বপ্ন 
দর্শনেরপব জাগবিত হইয়া এই নিশ্চয় করিলাম, যে সাক্ষাৎ বাগ্দেবী মহারাজের 
মুখকমলে প্রবেশ কবিয়াছেন”। শর্ধবন্মা এইবপ স্বপ্রবৃত্তান্ত বর্ণন কবিয়া 
বিরত হইলে নবপতি গ্লাতবাহন তৎক্ষণাৎ মৌনভাব পবিত্যাগ পূর্বক উৎস্ক- 
চিন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন *্গুণাঢ্য । যত্রপূর্বক অধ্যয়ন কবিলে কতকালে পণ্ডিত 
হওযা যায়? বিদ্যাব অভাবে আমাৰ বাজাতপ্রী শোভা পাইতেছে না। মূখে 
সম্পত্তি কোন্‌ কার্ষ্যেব হয? কাষ্ঠকে আভরণ পবান বৃথা জানিবেন।” 

তপনস্তব আমি কহিলাম “রাজন । সচরাচব লোকে দ্বাদশ বৎসরে ব্যাকবণ, 
শাস্ত্রে প্ডিত হইঘ। উঠে, কিন্ত আমি ছয বংসবেব মধ্োই মহাবাজকে উক্ত 
শাস্ত্রে বিদ্বান করিয়া দিতে পারি ।” এই কথা শুনিষা শর্ববন্ধা ঈর্যাযুক্ত হইয়া 
কহিলেন, মহাঁবাজ ন্ুখোচিত্। ইনি কি ঞ্রতকাল ধবিযা কেশ স্বীকাব করিতে 
পাবিবেন? আমি গ্রতিজ্ঞা কবিতেছি যে, ছয় মাসে মধ্যে মহাবাঁজকে শবা- 
শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত করিয়া দিব ।” শর্ধবন্মাব এই অসম্ভব কথ! শ্রবণ করিয়া আমি 
কুপিত হইয! কহিলাম যে, “যদি তুমি ছয় মাসেব মধ্যে উক্ত প্রতিজ্ঞা পুবণ 
করিতে পাব, তবে আমি সংস্কত, প্রাকৃত, এবং আপন দেশভাষা পরিত্যাগ 
করিব” আমাব কথায় শর্ববন্মা এই উত্তর দিলেন “যদি নামি এই কার্য 
সাধন কবিতে না পাবি, তাহা হইলে দ্বাদশ বসব আপনার পাছক! বহন 
করিব । এই বলিষ! শর্ববন্া স্বগৃহে প্রস্ান কবিলে বাজা উভয়পক্ষ হইতে 
আপন কাধ্য সিদ্ধ স্থিব করিয় সুস্থ হইঠোন। 

এখন শর্ববন্মী উক্তকপ ছুপ্তব প্রতিজ্ঞ কবিয়! অন্ুতাপের সহিত চিন্তা" 
সাগবে নিমগ্ন হইলেন, এবং আপন ভার্ধযার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করি- 
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লেন। মন্ত্িপত্রী স্বামীর গ্রতিজ্ঞ। শ্রবণে দুঃখিত হইযা কহিলেন, “নাথ! যাহ! 
ফরিনাছেন, তাহার আর চারা কি আছে। এক্ষণে উপস্থিত বিপদ হইতে 
উত্রীর্ণ হইবার একযাঁ। উপায় ভিন্ন উপায়াস্তর দেখিতেছি না। আপনি 
প্রভূ কার্ধিকেয়ের শয়ণাপর হউন, তিনিই আপনাকে উপস্থিত বিপদ 
হইতে উদ্ধীর করিবেন |” শর্বাবন্্মী পত্বীর এই উপদেশ শিবোধার্ধ্য করিয়া 
শেষ প্রহরে কুমার কার্ডিকেঘের ভবনে প্রস্থান করিলে, আমি এই সংবাদ পর- 
্পরাক্গ শুনিয়া প্রাতঃকালে রাজাকে বলিলাম । রাজাও তত্শ্রবণে, চিত্তা- 
কুল হইলেন। 
অনস্তব বাজহিতৈষী রাজপুত সিংহগুত কহিলেন “দেব! আপনার এইক্প 
বিষাদ দেখিয়া আমার নির্কেদ উপস্থিত হওযাতে আমি আপনাঁধ মলের 
নিমিত্ত নিজ মন্তক ছেদনপূর্ক নগরবহির্ভাগস্থ ভগবত্তী চণ্ডীকে উপহার দিতে 
উদ্যত হইয়াছিলাম। যে সময মন্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলাম, সেই সময় এই 
আকাশবাণী হইল যে,“তৃমি ক্ষান্ত হও, রালার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে” এই জন্য 
আমি জানিয়াছি ষে মহাবাজের মনোবাঞ! পরিপূর্ণ হইবে। এই বলিয়া সিংহ" 
গুপ্ত শর্ববন্মাৰ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুইজন চর পাঠাইয়া দিলেন। 
এদিকে শর্ববন্মা বাযু ভক্ষণ কত মৌনাবলম্বন করিয়! ক্রমে কুমার কার্ডি- 
কেরেব নিকট উপস্থিত হইলেন । এবং শরীরের প্রতি আস্থা না করিয়া কঠোর 
তপস্যান়্ প্রবৃত্ত হইলেন । কুমার তাহাব কঠোব তপস্যায় সন্তষ্ট হইয়া তাহাক্স 
মনোবাঞ্ছ। পৃর্ণ কবিলে, শর্বাবর্্া হৃষ্টচিত্তে বাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 
ফ্জাহাকে সমন্ত বিদ্যা প্রদান করিলেন। রাজাও দেবতার প্রসাদে তৎক্ষণাৎ 
সমস্ত বিদ্যাব অধী্বব হইলেন। হার! দেবতার প্রপাদে কি না হয়! । 
অনস্ত্ধ মরপত্তি সাতবাহন অশ্বিলবিদ্যায় পাবদর্শী হইয়াছেন শুনিয়া রাষ্রন্ 
যাবতীয় লোক অনির্ধচনীয় উৎসবে পবিপূর্ণ হইল। রাজ! শর্কবর্পাকে 
প্রণামপুর্ব্বক রত্ুসমূহ তাহাকে গুরুদক্ষিণান্ববপ প্রর্ণান করিলেন, এবং নর্শদা 
নদীর তীরবন্তী বককচ্ছপনাষক স্থানের অধীশ্বর করিয়া! দিলেন । তন্রপ সিংহ- 
স্ুঝ্ডের প্রতি সন্বষ্ট হইয়। তাহাকে আত্মসদৃশ এশ্বধ্যশালী করিলেন। আর 
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বিষুশক্তির তনয়! অন্যতম! রাজ্জীকে নিজ বিদ্যাগমের কারণ ৰলিয়া তাহাকে 
প্রধান মহিষী কবিলেন। 


সপ্তম তরঙ্গ । 


তদনস্তব আমি মৌনভাবে রাঞ্র্পমীপে উপস্থিত হইলে, কোন ত্রাঙ্মণ 
দ্বৃত একটা শ্লোক পাঠ করিল। রাজা শুনিবামাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় 
তাহা পাঠ কৰিলে তুতরস্থ যাবতীয় লোক আহলাদিত হইল। অনস্তর রাজা 
শর্ববন্মাব প্রতি কাস্তিকেষের অন্ুগ্রহঘটন! বৃত্বাস্ত বিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলে 
শর্ববন্মা বলিলেন, বাজন্। আমি নিবাহাব এবং মৌনব্রতধারী হইয়! 
নিশীথকালে দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া কঠোর তপস্যা আবন্ত কবিলাম। 
ক্রমশঃ তপঃরূষ ও ক্লান্ত হইয়া! যখন ভূতলে পতিত ও জ্ঞানশূন্য হইলাম, তখন 
শক্তি হস্তে এক পুরুষ আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া “তোমাৰ মনোরথ 
সিদ্ধ হইবেক, এই বলিয়া অদর্শন হইলে আমি তৎক্ষণাৎ, প্রবুদ্ধ হইলাম । 
তখন আমাব ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত গেল,&আমি খেন সুস্থ হইলাম। পরে 
আমি স্নান কবিয়া দেবসমীত্পে উপস্থিত হইলাম: এবং উতক্ষিপ্তচিত্তে 
তদীয গর্ভগৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রতু স্বন্দ আমাকে দর্শন দিলেন। তৎপরে 
আমাব ষুখে মৃষ্তিমতী সবস্থতী প্রবেশ করিলেন। 

তদনস্তর ভগবান্‌ কান্তিকেয় এককালে ছয়মুখে *্বর্ণসমায্মায়ঃ সিদ্ধঃ” এই 
সুত্রে উচ্চারণ করিলেন। তাহা শুনিয়া আমি মনুষ্যজাতি সুলভ চঞ্চলতা হেতু 
ইহার উত্তর স্থত্র স্বয়ং উচ্চাবণ কবিলে দেব কহিলেন, “যদি তুমি ন্বয়ং উত্তর 
কুত্র উচ্চারণ না কবিতে, তবে এই শাস্ত্র পাণিনীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপ- 
মর্দক হইত! এন্সণে অতিসংক্ষেপ প্রযুক্ত ইহা কাতন্ত্র বা কালাপ নামে 
প্রমিদ্ধ হইবে ।৮ এই ব্লিত্বা ভগবান স্কন্দ সংক্ষিপ্ত এই অভিনব শব্বশাস্ত্র 
আমার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া পুনর্ধার কহিলেন, “তোমাদি”্রে রাজা 


৫২ কথা সরিৎ সাগর । 


পূর্বঞজন্মে মহর্ষি ভবদ্বাজের শিষ্য কৃষ্ণ নামক এক মহা! তপস্বী ছিলেন। উত্ত 
খাধষি একদা কোন মুনিকন্তাকে আপনার প্রতি সাভিলাষা দেখিয়া! অকন্মাৎ 
কন্দর্প বাণে আহত ও তাহাতে রত হইলেন । এই হেতু যাবতী'য় খষিগণ জুদ্ধ 
হইয়া শীপ দিলে উভয়েই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া খধি সাতবাহন, এবং মুনি- 
খন্যা রাজমহিষী হইয়!ছেন। অতএব তোমার ইচ্ছার খষ্যবতার নরপতি সমস্ত 
বিদ্যার অধীশ্বর হইবেন। মহাত্বাব্যক্কিরা পূর্বজন্মে যাহা বিছু উপার্জন করেন, 
ইহজন্মেও সেই মস্ত অনায়াসে লাভ কবিতে সমর্থ হয়েন।” এই বলিয়া দেব 
স্কন্ব অন্তহিত হইলে আমিও দেবালয় হইতে বহির্গত হইলাম । আমিবার 
কালে তত্বত্য পুবোহিত আমাকে যে কিঞ্চিৎ তওুল শ্দান কবিলেন, কি 
আশ্চর্য্য । আমি প্রত্যহ ভোজন করিপেও 'ভাহাব হাস না হইয়া যেমন তেমনিই 
থাকিত।” শর্ববন্মী এইবপ স্ববৃত্তাস্ত বর্ণন কবিয়া বিবত হইলে, রাজা হ্ৃষ্টচিত্তে 
শ্নানার্থ গাত্রোথান করিলেন। 

তদনস্তব আমি কৃতমৌন হইয়। প্রণামদ্বাবা। রাঁজাকে সম্ভাষণ পুর্ববক শিষাদ্বয় 
সমভিব্যাহারে নগব হইতে নির্গত হইলাম ও তপস্যা কৃতনিশ্চয় হইয়া বিন্ধ্য- 
বাঁসিনী দর্শনে আগমন কবিলাম। তথায় আমাব প্রতি দেবীর যে স্বপ্লাদেশ 
হইল,তদন্সারে আমি আপনর সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব জনা এই ভীষণ অবশ্যে 
প্রবিষ্ট হইলাম, এবং বনবাসী পুলিন্দদিগেৰ বচনান্সাবে সার্থবাহগণ সমভিব্যা- 
হারে বনু কষ্টে এই স্থানে উপস্থিত হইয! দূরে আসংখ্য পিশাচজাতি দেখিলাম 
এবং তাহাদেব পবম্পর আলাপ শুনিয়া মৌন মোক্ষেব কাবণভূত পিশাচভাষা 
শিক্ষা কবিলাম। তদনস্তব পিশাচগণেব নিকটস্থ হইয়া আপনাব কথ! জিজ্ঞাস! 
করাতে শুনিলাম,, আপনি উজ্ভয়্িনী নগবে গমন কবিয়াছেন। কি করি, 
আপনার প্রত্যাগমন পর্য্যস্ত পিশাচগণেৰ সহিত আলাপে প্রনৃন হইয়া কাল- 
যাপন কবিতে লাগিলাম। আপনি আগত হইলে, ভূতভাষা দ্বাবা আপনার 
স্বাগত জিজ্ঞাসা কবিয়া আপন জাতি খ্মরণ করিলাম। এই আমার জন্বৃত্তাস্ত ৮ 

গুণাঢ্যের কথা শেষ হইলে, কাণভূতি বলিলেন । “আমি যেরূপে আজ রাত্রে 
আপনার এখানে আগমন জানিতে পারি(লম, তাহা শ্রবণ বকন। উজ্জয়িলী 
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নগবে, ভূতিবর্্দা নামে কালত্রয়দর্শী এক রাক্ষস আম।র মিঅ্র,আছে । আমি 
তদীয় উদ্যান ভবনে গমন কবিয়া আমার শাপাস্তের কথা জিজ্ঞাসা করাতে 
সে কহিল “সখে! দিবাভাগে আমাদের কোন প্রভাব থাকে না । অতএব 
অপেক্ষ1 কর, রাত্রে কহিব।» আমি তথাস্ত বলিষা থাকিলাম। ক্রমেরাত্রি 
হইল, ভূতগণ হর্মে নৃত্য আরম্ভ কবিল। আমি তৃতগণের হর্ষকাবণ জিজ্ঞাস! 
কবিলে, ভূতিবন্মা কহিল, 'পূর্বকালে ববিঞ্চি সংবাদে শঙ্কব কহিষাচ্েন, যক্ষ 
বক্ষ এবং পিশাচগণ দ্িবাভাগে অর্কতেজে বিধ্বস্ত হইযা প্রতাবহীন হয়। 
একাবণ তাহার! রাত্রে হৃষ্ট হয। যেস্থানে দেবত। ও ব্রাহ্মণের পৃজ। নাই এবং 
যেখানে অবৈধ তোস্ধুনাদি সম্পন্ন হয়, সেই স্থানেই ইহাদেব বলবৎ প্রতূত্ব। 
যথা অমাংস তক্ষক বা সাধবী স্ত্রী থাকেন, ইহাবা তথায় যায় না, এবং পবিত্র 
ধীর এবং জ্ঞানীকে কাচ আক্রমণ কবিতে পাবে না। মিত্র! আপনার 
শাপমোচনের হেতুভূত গুণাট্য আপনার আশ্রমে আদিযাছেন, অতএব 
আপনি শীত্ব গমন কবিয়া তাহাৰ সহিত সাক্ষাৎ করুন|” ইহ] শুনিবামাত্র 
আমি তৎক্ষণাৎ আপনাব নিকট আসিলাম। অতএব অগ্রে আপনি আমার 
কৌতুক নিবাবণ ককন, পবে আমি পুষ্পদস্ককথিত কথা বর্ণন দ্বারা আপনার 
কৌতুক শাস্ত করিব। তিনি,এবং আগনি কেন পুপ্পদস্ত ও যালাবান নামে 
বিখ্যাত হইলেন? 
গুণাট্য কহিলেন গঙ্গাতীবে বহুস্থবর্ণশালী অগ্রহাবনাঁমে এক গ্রাম আছে। 

তথায় গোবিন্দদত্ত নামে এক বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ বাস কবিত। অশ্রিদত্ত| নামে 

তাহাব পতিব্রতা ভাধ্য! । ব্রাহ্মণেব পাচ সন্তান, সকলেই মূর্খ, কিন্তু স্বরূপ ও 

নিতান্ত অভিমানী । একদা গোবিন্দদভ্ের গৃহে তেজে অগ্নিসরশ বৈশ্বানৰ 

নামে এক বিপ্র অতিথি হয়, তখন গোবিন্দদত্ত গৃহে ছিলেন না, অতিথি পুত্র- 

দিগকে প্রণাম কবিলে মুর্খেরা হাসিয়া প্রত্যভিবাদন কবিল। ইহাতে ব্রাহ্মণ 

চটিয়! চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমর্ন সময় গোবিন্দদত্ত উপস্থিত হইয়া সাহু- 
নয়বাক্যে তাহার ক্রোধ শান্তি কবিলে অতিথি বলিল, “যে ব্রাহ্মণপুত্র মূর্খ 
হয়, সে পতিত, অতএব সেই পুত্রের সংসর্গে আপনিও পতিত হইয়াছেন ।, 


৫৪ কথা-নরিৎ সাগর ! 


সুতরাং আপনার গৃহে ভোজন অচ্ুচিত। খাইলে প্রায়শ্চিত্ত ফ্রিতে হইবেক 1” 
গোনিন্নদত্ত শপথপুর্বক কহিলেন, “মহাশয়! আমি কদাচ এই কুপুত্র- 
দিগকে স্পর্শ করি না।” অতিথিকুশলা তদীয় ভার্ধ্যাও প্র কথা বলিলে 
বৈশ্বানর তদীয় গৃছে আতিথ্য গ্রহণ করিল। গ্োবিঙ্দদত্তের দেষাত্ব 
নামক অন্যতম তনদ্ধ পিতার এইরূপ অপমানে অতিশয় অন্ুতাপবিশিষ্ট 
হইল। পতিত ব্যক্তির জীবন বৃথা, এই ভাবিয়া! তদ্দণ্ডে তপস্াথ বাদরিকা- 
শ্রমে প্রস্থান করিল। উমাপতিব তোষণার্থ প্রথমে পর্ণাশন তদনত্তর ধম- 
পায়ী হইয়া বহুকাল তপস্যা করিলে, উমাপতি প্রসন্ন হইয়! দর্শন দিলেন । 
দেবদত্ব “অন্ুচর হইব, বলির! বব প্রার্থনা কবিল। ই্ুতে শু আরও সন্তষ্ট 
হইয়া, বিদ্বান হও, এবং পৃথিবীতে অশেষবিধ ভোগের অধীশ্বব হও, এততিন্ন 
ধাহা অভিলাষ করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে” এই বব প্রদান করিলেন। 
অনন্তর দেবদত্ত বিদ্যার্থী হইয়া পাটলিপুত্র নগরে যাইয়া বেদকুস্ত নামক 
'উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন আবন্ত করিল। এখন উপধ্যায়পত্তী কামাতুর! 
হইয়া তাহার সম্ভোগ প্রার্থনা করিল। এই জন্য দেবদত্ত মেখান হইতে 
প্রতিষ্ঠানে গমন কবিঘা ভত্রত্য মন্শ্বামী নাম! বৃদ্ধ উপাধ্যায়ের নিকট 
সম্যক্‌ গ্রকার বিদ্যা অধ্যন্নন করিল টৈবযোগে কৃতবিদ্য দেই হ্ূপ দেব- 
দত্তক একদা তথাকার রাজকন্যা দেখিতে পাইলে দেবদত্ত ও গবাক্ষস্থ সেই 
কন্যাকে দেখিল। এইরূপে পরম্পর চাক্ষুষ হইলে কেহই আর চলিতে 
সমর্থ হইল না। রাজকন্যা অঙ্ুলি সঙ্কেত দ্বারা দেবদত্বকে নিকটে যাইতে 
লংকেত করিল। তদস্থসাবে দেবদত্ত অস্তঃপুরের নিকটবর্তী হইলে রাজ- 
তনয়া দত্ত হ্বাবা একটী পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবদন্ডের প্রতি নিঃক্ষেপ কবিল। 
দেবদত্ত রাজকন্যার এই গুঢ় সংকেত বুঝিতে না পারিয়া উপাধ্যায় গহে গমন 
করিয়! অন্তর্দাহে কেবল ভূতলে লুষ্ঠিত হইতে লাগিল, বাত্মাত্রও সমস্ত করিত 
সমর্থ হইল না। উপাধ্যায় আপন প্রর্তিতাঁবলে শিষ্যের কামজ চিত সকল উত্ভী- 
বিত কবিয়া জিজ্তাস! করিলে দেবদত্ত আমূল সমস্ত বর্ণন কবিল। তখন সুর 
উপাধ্যায় সেই বাকজকন্যাক্কৃত সংকেতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 
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শিষ্য! রাজকন্যা দত্তদ্বারা পুষ্প নিঃক্ষেপ করিয়া তোমাকে এই সংকেত করি- 
য্াছেন যে এখানে পুষ্পদস্ত নামে পুষ্পবহুল যে দেবমন্দির আছে, তথায়"তুমি 
তাহার প্রতীক্ষা কবিবে। অতএব তথায় যাও ।” যুবা 'এতদ্বাক্যে আশ্চর্য্য 
হুইম্া সত্বর যাইয়! দেব গৃহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিল । 

অনস্তব রাজকন্যা অষ্টমীতে তথায় যাইয়! দেবদর্শন মানসে একাকির্নী 
গর্ভগৃহে প্রবেশ কবিল। দ্েবদত্ব ্বাবের পশ্চাৎ ভাগে ছিল, প্রবেশমান্র 
তদ্দীয় শবীরে রাজকন্যার হাত পড়িল। এেঁবদত্ব উঠিয়াই রাঙ্গকুমারীর গলে 
বাহু পাশ অর্পণ কবিলে, রাজকুমারী প্রিপ্লসমাগমে সাশ্চর্য্য হইয়া কছিল, 
“আপনি ৰি প্রকারে আমার সংকেত বুঝিতে পারিলেন ?” দেবদত কহিল 
“জামার উপাধ্যায় আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।” এততশ্রবণে দ্লাজকন্যা 
“আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি অরসিক।” এই বলিয়া, প্রচান্প হইবাৰ ভয়ে 
তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে ক্রোধভরে চলিয়া গেল। তখন দেবদত্ত হা পরিয়ে! 
দেখা দিয়া অনৃষ্ট হইলে, এই বলিয়া বাজকন্যাকে ম্মরণ কবত তদীয়” 
প্ধিরহানলে দগ্ধ ও মৃতপ্রার হইল। শঙ্তু দেবদত্বের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা 
দর্শনে তদীয় অভীষ্ঈ সিদ্ধির জন্য পঞ্চশিখ নামক ভৃতকে নিযুক্ত কবি- 
লেন। পঞ্চশিথ আসিয়া বেবদত্তকে তীশ্বস্ত করিযা তাহাকে স্ত্রী সাজা- 
ইল, এবং শ্বযং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকাব ধাবণ কবিল। তদনস্তর রাজকন্যার 
শিভাব নিকট যাইয়া কহিল, “আমাব পুত্র নিরুদেশ হইয়াছে, এজন্য 
আমি তাহার অনুসন্ধানে যাইতেছি। অতএব হে বাজন্‌। আমার এই পুত্রবধূ. 
টাকে আপনার নিকট বাঁখিযা যাইতেছি রক্ষা করিবেন ।” ইহ! শুনিয়া বাজ! 
শাপভয়ে অগত্যা সেই স্তবীরূপী যুবককে কন্যাস্তঃপুরে রাখিয়া! দিলে পঞ্চশিখ 
স্বস্থানে প্রস্থান কবিল। ন্ত্রীরপধারী দেবদত্ত আপন প্রিক্লতমাব অস্ত 
পুরে বাস করত জমশঃ বিশরস্তাষ্পূদ হইয়া একদা রাত্রিকালে নিজ 
বেশ ধারণ পূর্বক রাজকন্যার ওৎস্থক্যে গান্ধব্ববিধানে তাহার পাণিগ্রহণ 
করিল। ক্রমে রাঁজতনয়! গর্ভবত্তী হইলে, দেবদত্ত গণোত্বমকে স্মরণ করিল। 
স্থতমাতঅ পঞ্চশিখ আসিয়া রাত্রিযোগে অলক্ষিত ভাবে তাহাদিগকে লইয়া 
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চলিষ! গেল। এবং দেবদন্তের স্ত্রীবেশ 'পবিবর্ভন কবাইয়া স্বষং বৃদ্ধ ব্াক্ষণবেশ 
ধাবনপূর্ববক স্ুশর্মা নৃপতির নিকট যাইয়া কহিল, “রাঁজন্! পুত্র পাইযাছি, 
আমাব সুষা প্রদান করুন।” বাজা, ব্রাহ্মণেব পুত্রবধূ যে রাত্রে পলায়ন 
কবিয়াছে, তাহা জানেন, এজন্য ব্রাহ্মণের শাঁপভষে ভীত হইয়া মন্ত্ীদিগকে 
কহিলেন, “ইনি বিপ্র নহেন, অবশ্যই কোন দেবতা, আমাকে বঞ্চন! 
কবিতে আসিয়াছেন। এইরূপ বৃত্বান্ত প্রাই ঘটিয়া থাকে” পূর্ববকালে 
শিবি নামে তপস্বী, দযাঁবান, দাতা, ধীব এবং সর্বপ্রাণীব অভয়প্রদ এক 
রাজা ছিলেন) সেই বাজাকে বঞ্চনা কবিবাব জন্য ইন্দ্র শ্যেন বিহশ্গমের 
রূপধাবণ কবিষা কপোত বেশে দ্রতবেগে পলাখ্মমান ধর্ম্েব পশ্চাৎৎ 
ধাবমান হইয়াছিলেন। কপোত ভয়ে শিবির ক্রোড়ে আশ্রফ লইলে শোন 
মন্থযুবাক্যে বাজাকে বলিল “বাজন! আমি অতিশষ ক্ষুধিত হুইযাছি। 
আমার ভোজনেব বস্ত এই কপোতটা ছাড়িযা দিউন। যদি না দেন তবে, 
'আমাৰ মৃত্যু হইবে। তাহাতে আপনাব কি অধর্ম হইবে?” শিবি 
কহিলেন, “এ আমার শবণাগত হইয়াছে, ইহাকে ছাঁড়িয়। দিতে পারি না” 
অতএব তোমাকে এই পাবাবত পরিমাণ মাংস দিতেছি । শ্যেন কহিল, তবে 
নিজ মাংস প্রদান কবিতে হইবে। «বাজ! তথান্ত বলিযা হষ্টচিত্তে নিজ মাংন 
দিতে সম্মত হইয়া স্বশবীবেব যত মাংস দেন, পবিমাণে পাবাবতের 
সমান হয না। এতদর্শনে যখন সমস্ত শবীব তলায় আবোপিত করিলেন, 
তথন দ্বর্গ হইতে সাধুবাদ উখিত হইল। ইন্দ্র এবং ধর্ম শ্যেন এবং কপোত 
বূপ পবিত্যাগ কবিযা শিবির স্তব কবত তাহাকে অক্ষত শবীর কবিলেন ; এবং 
বিবিধ বর প্রদ্দান' কবিষা অন্তর্িত হইলেন। বোধ হয় সেইরূপ আমাকেও 
ছলিবা'র জন্য কোন দেবতা আসিয়াছেন।” 

এই কথা বলিয় স্থশর্খম। নরপতি, ভয়ে বিপ্রবপী গণপতিকে কহিলেন, 
“যদি অভয় প্রদান করেন তবে বলি। আপ্নাব পুভ্রবধূকে বহু যত্বে নিজ 
অগ্তঃপুব মধ্যে বাখিয়াছিলাম; কিন্ত অদ্য নিশাযোগে কোন মাযা আসিয়া! 
তাহাকে অপহবণ করিয়াছে ।” ইহা শুনি! বিপ্ররূপী গণ সদয়ভাব 
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প্রকাশ করিয়া কহিল, “তবে আপনা কম্যাটী আমাকে প্রদান করুন।” 
রাজা শুনিয়া শাপভয়ে আপন ছুহিতা ঘেবদত্বকে প্রদান করিলে, গঞ্চশিখ 
প্রস্থান কবিল। দেবদত্ত প্রকাশ্যে প্রিতমাকে প্রাপ্ত হইয়া, পুত্র স্বশুরেদ 
সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। কালে দেবদতের একটা পুর হইল। রাজা 
দৌহিত্র মহীধবক্ষে রাজো অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন । পবে দেব- 
দত্তও পুতজরেব শ্রশ্বর্ধ্য দর্শনে কৃতার্থ হইয়! রাজপুত্রীর সহিত তপোবন আশ্রক্ন 
কবিল। তথায় পুনর্ধাব শ্তব আরাধনা কবিগ্না মানুযশরীব পরিত্যাগ 
ুর্্বক শস্তুর প্রপাদে গণন্থ প্রাপ্ত হইয়া পুষ্পান্ত নামে গ্রমিদ্ধ হইল, এবং তীয় 
ভাঁধ্যাও জয় নামে গৌরীব প্রতীহাবী হইল। ইহাই পুষ্পদস্তের বৃত্বাস্ত। 

এক্ষণে আমীর বৃত্বাত্ত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্রে দেবদতেৰ পিতা গোবিন্দ 
দাত্তেব সোমদত্ব নামক পুত্র ছিলাম । আমিও সেই ছুঃথে হিমালয়ে যাইয়া 
তপস্যা দ্বারা মহাদেবেব আবাঁধন। করিয়া তাহাকে প্রসন্ন কবিলাম। ভগ- 
বানকে প্রন জানিয়া, আঁমি সমস্ত ভোগবাসন! পরিত্যাগ পুর্ব্বক তাহার" 
অন্চব হইবাব প্রার্থনা জানাইলে, দেবদেব কহিলেন, “তুমি দুর্গম বন 
হইতে স্বহুস্তে পু্প আহবণ কবিম্না আমাৰ পুঁজ! কবিয়াছ, এজন্য তুমি মাল্য- 
বান্‌ নামে আমাৰ অন্থাচব হইন্ে” আর্মি সেই বরপ্রসাদে মর্ত্যশবীব পবি- 
ত্যাগ করিয়া মহাদেবেষ অনুচব হইয়াছিলাম। কিন্তু শৈলতনয়াব শাপে 
পুনর্ববাব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে শিবকখিত সেই কথা 
আপনার নিকট শ্রবণ করিলে আমাদের উভয়ের শাপমোচন হয়। 





অষ্টম তরঙ্গ। 


কাণভূতি গুণাঁঢ্যের প্রার্থনায়, সু কথামরী সেই দিব্য কথা পিশাচ 

ভাষার বর্ণন কবিলে খুপাঢ্য ত্র কথা সাত বংসবে সাত লক্ষ শ্লোকে 

পিশাচ ভাষাষ লিপিবদ্ধ কবিলেন। অরণ্যমধ্যে কাঁলিব অভাবে এবং 

বিদ্যাধরেবা হরণ করিতে না পারে এই অভিগ্রার়ে উক্ত স্নেক নিজ 
৮ 


৫৮ কথা-সরিৎ-সাগর । 


শোণিত দ্বারা লিখিয়াছিলেন। যৎকালে কাণভৃতি উক্ত কথা বর্ণনা! কবেন 
তখর্ন ততশ্রবণেচ্ছায় সিদ্ধ ও বিপ্যাধরগণের নিবস্তব সমাগমে আকাশমগ্ডল 
চক্্রাতপমত্ডিতবৎ দৃষ্ট হইয়াছিল। গুণাচ্য সেই মহা কথাটা লিপিবদ্ধ কবি- 
বামাত্র, তাহা দর্শনকরিষা কাণভূতি শাপবিমুক্ত হইয়া স্বজাতিত্বপ্রাপ্ত হইলেন । 
আঁর সেই বনে কাণভৃতির সঁহচর যত পিশাচ ছিল, তাহীবাও প দিব্য কথা! 
শ্রবণ কিয়! পিশীচত্ব পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গে গমন করিল। যৎকাঁলে ভগবত্তী 
গুণাট্যের শীপ বিমোচনের উপায় বলিয়াছিলেন,তথন, ধাহা'তে এই বৃহৎ কথ! 
ভূতলে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহাও করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । সেইজন্য 
এক্ষণে কি প্রকাবে তাহা ভূতলে প্রতিষ্ঠিত কবিবেন, আর কাহাকেই বা তাহা! 
সমর্পণ করিবেন, মহাকবি গুপাঢ্য এই চিত্তাক্স নিমগ্ন হইলেন। এইকালে 
গুণদেব এবং নন্দিদেব নামে তদীয় সহচর শিক্য্বয় উপাধ্যায়কে কহিল, 
“গুরো! যেমন অনিল পুষ্পের সৌরভ বহন করে, তেমনি রসিক ব্যক্তিরই 
এএই কাব্য বহন কর! উচিত। অতএব স্থুরূসিক সাঁ্তবাহন নরপতিই এই কাব্য 
মমর্পণেব উপযুক্ত পাত্র ৬ গুণাচ্য শিষ্যবাঁক্যে সম্মত হইলেন, এবং সেই গুণ- 
বান্‌ শিষ্য দ্বাবা রাজসমীপে সেই পুস্তক পাঠাইয়! দিয়! শ্বয়ং রাজপুরের বহি- 
স্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে দেবীনির্ষিঙ উদ্যান মধ্যে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। শিষ্যদ্বয় সাতবাহন সমীপে উপস্থিত হইয়া "গুণাট্যপ্রেবিত যেই 
কাব্য পুস্তক রাজাকে সমর্পণ কবিলে, রাজ! পিশাচ ভাষা শ্রবণে এবং শিষ্য- 
দ্বয়ের পিশাচাক্কৃতি দর্শনে বিদ্যামদে গর্বিত ও অস্ুয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, 
পিশাচ ভাষার প্রম.ণ অপ্তলক্ষ বৈনহে এবং উক্ত ভাষার বাক্য সকল অতি- 
শয় নীরস, তাহাতে আবার শোণিত দ্বাব! লেখা । অতএব আমি এই 
পুস্তককে অতিশয় ঘ্বণ! করি ।” এই বলিযা নব্পতি সাতবাহন গ্রন্থ অগ্রাহ্য 
করাতে শিষ্যযুগল পুস্তক গ্রহণপূর্ধবক গুণাচ্যেব নিকট আসিয়া! ঘথাবৎ বর্ণন 
করিলে গুণাঢ্য অতিশয় ছুঃখিত হইলেন । ত্বব্ৃজ্ঞ ব্যক্তি যদ্দি অবজ্ঞা গ্রদর্শন 
করেন তাহা হইলে, কোন ব্যক্তির অস্তঃকরণ দগ্ধ না হয়? 
তদনত্তর শিষ্যদবয়েব সহিত তথা হইতে প্রস্থান কবিয়! সম্মুখে এক পর্বত 
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প্রাপ্ত হইলেন। দেই পর্বতের মির্ঝরময় রমণীয় এক স্থানে এক অন্নিকুণ্ 
নির্ধাণ কবিলেন, এবং কাননস্থ মৃগপক্ষীদিগকে শুনাইয়া লক্ষ গ্লোকমন্ নর- 
বাহনদত্ত চরিত ভিন্ন সমস্ত গ্রন্থ এক এক পাত পাঠ করত সেই অগ্নিকুণ্ডে 
নিক্ষিপ্ত কবিতে আরম্ত করিলেন। তদর্শনে শিষ্যদ্ব সাশ্রনয়নে তদীয় মুখ 
নিরীক্ষণ করিলে লাগিলেন। সারঙ্গ, বরাহ, মহিষাদি বনস্থ যাবতীয় পঞ্ুগগ 
গ্ন্থপাঠ শ্রবণে মুগ্ধ ও বন্ধমণ্ডল হইয়া তৃণতক্ষণ পবিত্যাগ পুর্ব নিশ্চলভাবে 
দণ্ডায়মান রহিল। 

এই সময় সাতবাহন পীড়িত হইলেন । বৈণ্যেকা পবীক্ষা দ্বারা শুষমাংস 
ভোজন পীড়াব কাব বলিধা নির্দেশ কবিলে রাজা গাচকদিগকে আহ্বান 
করিষা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাব| কহিল, “ব্যাধের! এইবপ শুফ মাংসই 
প্রদান করে, ইহাতে তাহাদেৰ কোন দোষ নাই।” অনন্তর যে সকল ব্যাধ 
মাংস দেয়, তাহাদিগকে ডাকাইয়। শুপ্ষমাংস দিবার কারণ জিজ্ঞাস কব! 
হইলে তাহারা, কহিল “মহারাজ! এই স্থানের নিকটস্থ পর্বতে কোথ। হইত্তে 
এক ব্রাহ্মণ আসিয়া একটা অগ্রিকুণ্ড প্রজ্জালিত করিয়াছে, এবং এক এক পাত 
পুঁথি পাঠ করিয়া তাহা এগ্সিতে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছেন । তন্িবন্ধন বনবাসী 
যাবতীয় পশুগণ আহাব পরিত্যনগপূর্ধবক একত্র মিলিত হইয়া নিষ্পন্দতাবে পাঠ 
শুনিতেছে, এই হেতু অনাহাবে তাহাদের মাংস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।” 

রাজা ব্যাধসুখে এই কথা শুনিয! কৌতুঁকবশতঃ ঘ্যাধদিগকে অগ্রে করিয়া 
হ্বয়ং গুণাট্যেব আশ্রমে গমন করিলেন, এবং মুগমগুলীর মধ্যস্থিত সবাম্প সেই 
গুণাট্াকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার পূর্বক সন্ুথে দঙায়মান হইয়া বৃত্তান্ত 
জিজ্ঞাসা কবিলেন। গুণাঢ্য আপনাৰ এবং পুষ্পদণ্ডের শাপাদিবৃত্তাস্ত ভূততাষায় 
বর্ণন করিলেন । বা গুণাঢ্যকে গণাবতাব জানিয়া তাঁহাব পদানত হইলেন। 
পবে মহাদেবের মুখবিনিঃস্ছত সেই দিবা কথাময গ্রস্থেব প্রীর্থন1 জানাইলে 
গুণাঢ্য কহিলেন “ব1জন্‌! ছয় লক্ষ অনুষ্ঠগ পেকে বিবচিত সেই ছয়টা কথা এক 
এক পাত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি। এক্ষণে লক্ষ শ্্লোকাত্মক একটা মাত্র 
কথা আমার নিকট আছে, যদি ইচ্ছা হয় তবে আপনি *গ্রহণ করুন । আমার 
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এই শিষ্য ইহার ব্যাখ্যা করিবেন । এই বলিয়! শিষ্যদ্বয়সহ পুস্তক প্রদীন- 
পূর্বক রাজাকে বিদায় দিলেন, এবং যোগদ্বার! শরীর ত্যাগ করিয়া শাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করত ব্বর্গায় নিজপগ্দ পদার্পণ করিলেন । 

_. জঅনস্তব সাতবাহন নরপতি নববাহনদত্তের চিত্র চরিত্র বিষয়িণী সেই দিব্য 
বৃহৎ কথা গুণাট্যের নিকট প্রাপ্ত হই! স্বনগবে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। 
গুণদেব ও নন্দিদেবকে ভূমি স্বর্ণ বস্ত্র বাহন গৃহ এবং ধন দিয়া স্বনগরে বসতি 
করাইলেন। পৰে ক্টাহাদেব সুখে সেই কথা শ্রবণ কপিয়া কথার অবতরণিকাঁ 
শ্বক্ূপ এই বথাপীঠ নিশ্বীণ করিজেন। বিচিত্র বসে পরিপূর্ণ এবং অমর কথা 
অপেক্ষাও রমণীয় সেই বৃহৎ কথ! নরপতি নাতবাহন হইতে এইবপে ব্রিভূবনে 
বিখ্যাত হইল। 

কথাপীঠ নামক প্রথম লম্বক। 
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ঈশ্বরোজয়তি । 
প্রথমে কৈলাসে শিব্ব সুখে পুষ্পদন্তঃ তৎপরে ভূতলে বরকচিবেশে অৰ 
তীর্ণ পুষ্পদৃত্তের মুখে কাঁণভুতি, কাপভূতির মুখে গুণাচ্য এবং পরিশেষে গুণাঁ 
ঢ্যেব নিকট নবপতি সাতকাহন যে কথা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে শরোতুঁ- 

গ্রণ! অবহিত হইয়া সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করুন। 

বৎসদেশেব মধ্যভাগে কৌশাস্বী নামে এক রমণীয় মহানগবী আছে। 
পাুবংশসন্তুত অভিমন্যুর গ্রপৌত্র শতানীক তথাকার রাজা ছিলেন। যাহার 
বাছদণ্ডেব পরাক্রম মহাদেবের তূদস্তস্তে পরীক্ষিত হইয়।ছে সেই অঙ্ছুন ইহার 
আদিপুরুষ। তাহার ছুই স্ত্রী ছিলেন। একেব নাম পৃথিবী, অন্যের নাষ 
বিষ্ুমতী। পৃথিবী ভুরি ভৰি বত্রপ্রসব কবেন, কিন্ত রাজমহ্ষী বিষণুমতী 
একটা ৪ পুত্র গ্রসব করিতে পাবেন না, এজন্ত বাজ! অতিশয় ছঃখিত। একদা 
মগয়া। উপলক্ষে বনে ভ্রমণকৰত শাগ্ডল্য মুনি সহিত বাজাক পৰিচয় হইল । 
খষি বাঁজাকে পুক্ধার্থী জানিষা স্বধং তদীষ রাজধানীতে আগমনপুর্্বক মন্ত্রপূত 
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চর রাজ্জীকে ভোজন করাইলেন। সেই চকু ভক্মণ করিয়া রা্জী গর্ভবতী 
হইয়া যে এক পুন প্রগধ করিলেন, বাজা ভাহার নাম সহত্রানীক বাধিলেন। 
সহ্ম্ানীক ক্রমে যৌবনাবস্থায় পদা্ণ করিলে, শতানীক পুরকে যুবরাজ করিয়া 
রাজ্যচিন্তা পবিত্যাগপুর্বক বিষয়ভোগে পিধত হইলেন । 

একদা দেঁবান্থুৰে যুদ্ধ আবস্ত হইলে ইন্দ্র সাহাধ্যপ্রার্থনায় নিজ সারথি 
মাতলিকে বাজসমীপে প্রেরণ কবিলেন। বাজা গ্েবরাজের প্রার্থনায় সম্মত 
হুইয়া মন্ত্রী যোগন্ধবায়ণ ও প্রধান সেনাপত্তি স্ুপ্রতীকের হস্তে পুত্র ও রাজ্য- 
ভার সমর্পণ কবিয়া অন্ুরনিধনার্থ মাঁতলির সহিত ইন্দ্রভবনে প্রস্থান করি- 
লেন। তথায় কাসবন্ধঘক্ষে যম্দংস্াদি ভূবি ভঁবি অন্থবগণক্ে বিনাশ করিয়া 
পবিশেষে রণক্ষেত্র স্বয়ং মানবলীলা সন্ববণ করিলেন। যুদ্ধাবসানে মাতলি 
রাজার মৃতদেহ কৌশান্বীনগবে আনধন কবিলে, রাষ্ভী তাহার সহিত অনলে 
তআত্মমমর্পণ করিলেন । পৰে রাঁজলক্ষমী যুবরাজ সহশ্রানীকের আশ্রয লইলেন । 
সহম্রানীক সিংহাসনে আবোঁহণ কৰিলে, সমস্ত রাঁজগণ তাহার আধিপত্য, 
স্বীকব করিলেম। একদা দেববাজ বিপক্ষবিজয়ুজন্য মহোৎসব উপলক্ষে সুহ্থ্ 
পুত্র সহআানীককে মাতলি দ্বারা লইয়া! গেলেন। নন্দনবনে দেবগণ কামিনী 
ক্রীড়া করিতেছেন দেখি সহস্ললানীকেব ঠ্িতে অন্ুকগ ভীর্ধ্যালাভের অভিলাষ 
উদ্দিত হইয়া তাহাকে শোকাতিতৃত কবিল। বাঁসব ত্তাহাক এই ভাব বুৰিতে 
পারিয! কহিলেন, “বাজন্! আপনি বিষণ্ন হইবেন না, আপনার মনোবাঞথা 
অচিরাৎ পূর্ণ হইবে। আপনাঁৰ অন্ুকণ ভার্ধ্যা পূর্বেই হৃষ্ট হইয়া ভূলোকে 
জন্মগ্রহণ কবিষাছেন ৷ তাঁহার এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। 

পুর্বে আমি পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীষ সভায় গমন 
কবিয়াছিলাম। পরে বিধূমনামে কোন বস্তু পম্চাৎ তথায় আগত হইলেন্ু। 
আমবা তথায় থাকিতে থাকিতেই বিনিঞ্চির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিপ্ধ 
অলমুযা নামে এক অগ্গব। তথায় উপস্থিত হইল এবং দৈবাৎ তাহার পরিধে় 
বস্ত্র বাযূভরে খসিয়া পড়িল। বস্থ অলন্দুষাকে দেখিয়। এককালে কদর্পশরের 
গথিক হইলে সেই অগ্পরাঁও তদীয় বূপলাবপ্য দর্শনে বিযোহিন্ত হইল। এতদ্দ- 
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শনে কমলযোনি আমার মুখাবলোকন করিলেন। আমি পিষ্তামহেব অভি 
্রার্ম বুঝিতে পাবিয়া ক্রোধভবে উভযকেই এই অভিসম্পাত করিলাম “তোমরা! 
যেমন অবিনীত, তেমনি তোমাদের উভযেরই মর্ত্যলোৌকে জন্ম হইবে, এবং 
উ৩য়ে স্থান্ধি ভাঁ্যা ষন্বন্ধে আবদ্ধ হইবে ।” 
অতএব হে সহআানীক ! আপনি সেই বস্থুক, শতানীক নবপতিব পুত্রত্ব 
স্বীকার করিয়া চন্দরবংশ উজ্জল করিয়াছেন । আর সেই অপ্পবাও অযোধ্যাব 
কৃতবর্ধ্মী ভূপতির দুহিতৃত্ব স্বীকাব কবিষা মৃগ্বাবতীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মেই 
সৃগাবতীই আপনার ভাধ্য! হইবেক 1” এইবপ ইন্ত্রবাক্যে ভূপতির সন্ষেহহৃদয়ে 
মদনানল সহসা উদ্ভূত হইয়া উঠিল । অনন্তর ইন্দ্র যথেষ্ট সম্মানপুর£সর তাহাকে 
বিদায় দিলে রাঁজা মাতলির সহিত দেববাজেব বথে আরোহণ পূর্বাক শ্বনগরে 
প্রতিমিবৃত্তব হইলেন। পথে অগ্গবা তিলোত্বমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, 
তিল্োত্রম!্রীতিপূর্ব্ক তাহাকে কহিল 'রাঁজন্। আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ 
“বলিতে ইচ্ছ। করি, অতএব ক্ষণকাল বথবেগ সন্বরণ ককন ।” কিন্ত তিলোত্বমাব 
ক্রোধ রাজ] না শুনিয়া! মৃগাবতীকে ধ্যান করত চলিয়! গেলেন। এজন্য 
আকার! লঙ্দিত! হইয়া! ক্রোধতরে তাহাকে এই শাপ দিল 'রাজন্। আপনি 
ঘাহাঁর চিন্তায় নিবিষটচিত্ব হইয়া আধার কথা শুনিলেন না, তাহাব সহিত আপ- 
সার চতুর্দশবর্ষ বিচ্কেহইবে 1৮ এই অভিসম্পাত কেবল মাঁতলি শুনিতে পাই-, 
লেন।' রাবঃ ্ৃক্ন্য উৎস্থক হইয়া দেহমাত্রে কৌশাম্বী বাজধানীতে 
উপস্থিত হইয়া] যৌগঙ্্ায়ণ প্রভৃতি মন্ত্রর্গকে আহ্বান কবিষ!, মৃগাবতী 
বিষয়ক যে সকল কথা ইন্জরেব মুখে শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত সোতস্কচিতে 
বর্ণন করিলেন । ' পবে কালবিলম্ব না করিয়া মুগাবতীর পিতা রূতবর্দাব 
নিকট অযোধ্যা নগবে দুভ প্রেবণ কবিলেন। কৃতবন্থা ভুত মুখে সমস্ত 
ৃত্বাত্ত "শুনিয়া হৃষ্টচিত্বে সেই কথা দেবী কলাবতীকে বলিলে কলাবতী 
কছ্ছিলেন “আধ্যপুত্র ! এখন আমার ম্মরণ হইতেছে, এক দ্বিজ এক দ্দিন 
স্বপ্নে, এই কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। অতএব সহশ্রানীককেই কম্য! 
দ্বান করা অবশ্য কর্তব্য । অনস্তব যৃগাবতীর পিতা হুষ্টচিত্তে মুগাবতীর- 
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রূপ ও নৃতাগীতাদি কৌশল সমস্ত দূতকে দেখাইলেন, এবং লিখিলকলার 
আধারভূত সেই কন্যা রত্ব রাজাকে সম্প্রদান করিলেন । 
কিছুদিন পরে রাজমন্ত্রীদিগের পুত্র হইল। মন্ত্রী মোগন্ধরের যৌগন্ধরাবণ 
নামে পুত্র হইল। তৎপরে স্প্রতীকের রুমন্থান্‌, এবং নর্্সচিবের বসস্তক 
নামে পুত্র জন্মিল্‌। তদনস্তর রাজমহিষী মুগাঁবতী গর্ভধাবণ করিলে মহিধীর 
প্রতি নবপতির প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৃদীয় সরমূল 
যত দেখেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিছুতেই তৃপ্তি হয় না ।' মু 
বৃতী যখন যে দোহদ অভিলাষ কবেন, তখনই তাহা প্রস্তত করিয়া দেন।' 
একদা' রাজমহিষী ভ্তৃধিবপূর্ণ লীলাবাপীতে স্নান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। ধার্মিক রাজা রাজমহিষীর এইবপ অসদৃশ দোহদ প্রীর্ঘনাস্-বগত্যা 
সম্মত হইয়া লাক্ষাবসপরিপুর্ণ এক ন্নানবাপী প্রস্তুত কবাইলেন। মৃগীবতী 
সেই বাপীতে অবতীর্ণ হইয়া সান করিতেছেন, এমন সময় গরুডু বংশীয় 
এক পক্ষী আমিষ জ্ঞানে পতিত হুইয়! যৃগাবতীকে সহনা হরণ করিল। হরণ, 
করিয়া কোথায় ষে লইয়! গেল তাহার আর নিদর্শন হইল না। এই ব্যাপার 
ংঘটনে বাজার ধৈর্য্য এককালে বিলুপ্ত হইল। বোধ হয় বাঁজধৈর্ধ্য রাজাকে 
পরিত্যাগ কবিয়া মৃগাবতীব অস্নুসন্ধানে প্রচ্ছীন কবিল। রাজা, তওক্ষপ্রাৎ হত” 
জ্ঞান হইয়া ভূতলে পতিত-হুইলেন। বোধ হয় গৃক্ষী মৃগাবতীর প্রতি নিতাস্ত 
অন্ুরক্ত বাজার চিত্তকেও হরণ কবিয়াছিল। যাহাহউকৎ ক্ষণকাঁলপরে বাজার 
চৈতন্য হইল। এদ্দিগে মাতলি স্বর্গ হইতে এই ব্যাপার জানিতে প্রিয়া সত্তর 
বাজভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিয়া 
কহিলেন 'বাজন্‌! আপনি স্বর্গ হইতে আগমনকালে, মুগাবতীব চিস্তায় নিমগ্ন 
থাকায় পথিমধ্যে তিলোতমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কবেন নাই। তজ্জন্য 
সে কোপাকুলা হইয়া আপনাকে বে অভিসম্পাত করে, তাহা আমিই 
শুনিতে পাইয়াছি, এবং তাহা এই |” তুমি বাহাব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমার . 
কথায় কর্ণপাত করিলে ন!, তাহার সহিত তোমার চতুর্দশ বৎসর বিচ্ছেদ 
হইবে । অতএব আপনি ধৈর্ধ্য অবলম্বন করুন, পুনমি'লন হইবে” এই বজিয়। 
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মাতলি চলিয়া গেলে বাঁজা শোকার্ড হয়! নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগি- 
লের্ন। মন্ত্রিগণ অশেষ প্রকাঁবে আশ্বাস প্রদান কবিলে বাজা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হইয়া পুনমিলিনের আশায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । 

এদিগে সেই পক্ষীন্্র ক্ষণকাল মধ্যে মৃগাবতীকে উদয় পর্বতে লইয়া 
গিথা জীয়স্ত দর্শনে ফেলিয়! পলায়ন করিল । ক্ষণফাল পবে মৃগাবতী চৈতন্য 
প্রাপ্ত হইয়! আপনাকে ছুর্ণম পর্বতের তটে পতিত ও তথায় জন প্রাণীব সমা- 
গম নাই দেখিয়া, ভযে নিতান্ত ব্যাকুলা হইলেন। এবং একাকিনী উচ্চৈঃ 
ত্বৰে বোদূন করিতে প্রবৃতা হইলেন। সেই বোদন শ্রবণে তত্রস্থ এক অজগর 
সর্প জাগপ্িত হইয়া! যেমন তাহাকে গ্রাস কবিবাৰ উল্জ্যাগ করল, অমনি 
ধিধাতাব নির্ধবন্ধে এক দিব্য পুক্লুষ তদ্দণ্ডে তথায আবিভূতি হইয়া অজগবকে 
বিনাশ কবিধা পুনর্বাব অনুষ্ট হইলেন। তদনস্তব মৃগবতী মৃত্যুকামনায় 
এক বনগজের লমক্ষে আত্মসমর্পণ কবিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই বনগজও 
তাহাকে বিনষ্ট কবিল না। দে সদক্মভাবে মৃগাব্তীকে রক্ষা করিল। 
দেবতার কপ! থাকিলে কেহই কিছু করিতে পাবে ন।। অমস্তর গর্ভভারে 
নিতান্ত অলস! মৃগাবন্ভী এক ভূগুর অভিমুখে দঙাযমান হইয়া ভর্ভাকে শ্রবণ 
করত পুক্তল্$্জে রোদন কবিতে '্রাগিলেন॥ দেই বোদন ধ্বনি, ফলমূলা- 
হরণে সমাগত এক মুনিপুত্রের কর্ণগোচব হইলে, তিনি তথায় উপস্থিত 
হইয়া রাজ্জীকে মেখিলেন, যেন্'শোক মূর্তি ধারণ কবিয়া বোদন করিতেছে । 
দয়ার্্চেত খঘিকুমীর -বাজ্জীব পবিচয লইয়। তীহাকে জম্দগ্নির 'আশ্রমে 
লইযা গেলেন। রাজ্ভী আশ্রমে উপস্থিত হইয়া নুর্ভিমান আখ্বাসম্ববপ 
খধিকে দর্শন কবিলেন। যাহার তেজে উদয়াচলকে সর্বদা স্থিববালার্ক 
বলিয়া! বোধ হয়, রাজমহিষী সেই খধিব চবণে নিপতিত হইলে, মাতিত- 
ঘৎসল খধি দিব্যজ্ঞান দ্বারা ভর্তার বিবহ ছু!খ অনুমান কৰিয়া কাতব' 
বাজ্জীকে কহিলেন “পুত্রি! তুমি এই আশ্রমে থাক। এখানে পিতার 
বংশধব তোমাৰ এক পুত্র হইবে । এবং এই স্থানেই পতির সহিত তোমার 
পুনর্মিলন হইবে , তুমি শোকাকুলা হইওন11% 
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মুনি এই কথা বলিয়া বিবত হইলে, মৃগাবতী প্রিয়সঙ্গমৈব আশায় 
তদীয় আশ্রমে অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন! প্রসবকাল উপস্থিত হইলে 
সাধ্ৰী মৃগাবতী এক পুত্রবত্ব প্রসব করিলেন। প্রসবের পয এই আকাশবাণী 
হইল,_-উদযন নামে মহা যশশ্বী রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। এবং ইহণার যে 
পুত্র জন্মিবেন, চিনি সমস্ত বিদ্যাধরদিখের অধীশ্বর হইবেন ।” এই টদ্ববাণী 
শ্রবণ করিয়া মৃগাবতীর হৃদয়ে চিববিস্থৃত উৎসব পুনঃ সঞ্চারিত হইল। শিশু 
উদয়ন সেই তপোবনে আপন সদ্গুণের সহিত দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিলেন। মহর্ষি জমদগ্নি ক্ষত্রিয়োচিত যাবতীয় সংস্কার বিধান করিয়! 
বীর্ধ্যবান্‌ উদয়নকে গুলিখিল বিদ্যা এবং ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী করিলেন । 
জননী পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত ্বকবস্থ রাজনামাঞ্কিত বলয় উন্মোচিত করিয়া 
পুরেব হস্তে পবাইযা দিলেন । 

একদা! উদযন বনে ভ্রমণ করত, মৃগয়ার্থ আগত এক আহিহুিক অটবী- 
মধ্যে অতি সুন্দৰ এক সর্পকে আক্রমণ কবিষাছে, দেখিয়া! সর্পেব প্রতি, 
সদয় হইঘা আহিতুণ্ডিককে কহিলেন, “বে শবব! আমি বলিতেছি সর্পকে 
ছাঁড়িযা দে। শবব কহিল “প্রভো ! আমবা অতিশয় হুঃখী, শাপ খেলাইষা 
জীবিকা নির্বাহ কবি, বিশেষতুঃ আমার ধে সর্পটা ছিল, তাহা ইতিপূর্বে মবিয়া 
গিধাছে। তদনন্তৰ এই অবণ্যে ভ্রমণ করিতে কবিতে অনেককষ্টে এই সর্পটাকে 
মন্ত্রৌষধিবলে বশীভূত কবিয়া প্রাপ্ত হইফাছি। অতএব মাজ্জন। ককন ।” দান- 
শীল উদ্ঘন সর্গজীবীৰ এই কথা শুনিয়। জননীদত্ সেই বলয় তাভাকে প্রদান 
কবিষা সর্পকে মোচন কবিযা দিলেন । সর্পজীবী বলয় গ্রহণ কবিয়! বিদায় 
হইলে, সেই সর্প প্রীত হইয়া উদয়নকে প্রণাম কবিরা কহিল, "আমি বাস্- 
কিব বস্থুনেমি নামে জ্যেষ্ঠ সহোদব। আপনি আমাব জীবন বঙ্গ! কবি- 
যনাছেন বলিয়। আমি প্রীত হইযা আপনাকে এই কীণা প্রদান করিতেছি 
গ্রহণ করুন|” এই বলিয়া বস্থুনেমি *উদ্যনকে বীণা দিয়। অন্তহিতি হইল । 
উদয়ন বীণা হস্তে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া তদীয় নেত্রেব আনন্দবর্ধন 
কবিতে লার্গিলেন । 
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এই অবকাঁশে সেই শবর 'অটনী ভ্রমণ করিয়া সেই বলয় আপণে বিক্র- 
স্বার্থ গমন করিল। বলয়ে রাজাঁর নাম অঙ্কিত দেখিয়া রাজপুরুষের! 
শবরকে ধৃত করত রাজ সমীপে লইয়া গেল। রাজ! বলয় দর্শনে শোকাকুল 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এই বলয় কোথায় পাইলে? শৰর যেরূপে 
বলয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বর্ণন করিল। রাজ বলয় দর্শনে সেই পূর্ব্ব 
বৃত্তান্ত শ্মরণ করিয়া! বিচারবিমু় হইলেন। , এই সময় স্বর্গ হইতে যে আকাশ- 
বাণী হইয়া রাজার আনন্দবর্ধন করিল তাহা এই, “রাজন! আপনার শাপ 
ক্ষীণ হইয়াছে, আপনার শ্রহিষী সেই দৃগাবততী পুত্রের সহিত জামদগ্িব আশ্রমে 
অবস্থিতি করিতেছেন।” অনস্তব উৎকণ্াদীর্ঘ সেই দিন কোন প্রকারে 
অতীত হইল । পব দিবস রাহ্ছ| সহশ্রানীক সেই শবরকে সঙ্গে লইয়! সৈন্য 
সমভিব্যাহাবে প্রিরাপ্রাপ্তি বাসনায় উদয়াচলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 


শশা তক 2 


দশম তরঙ্গ | 


রানা এ দির কতকদূৰ গমন করিয়|] কোন অরণ্যমধ্যবর্তী এক 
সরোররের তীবে অবস্থান করিগ্লন। সায়ংকালে পথশ্রান্ত রাজ! শয্যায় 
শয়ন করিয়া সেবাপ্রসঙ্গে উপস্থিত সংগতক নামে কথককে কহিলেন, 
আমি মৃগাৰতীর মুখকমল দর্শন করিতে একাস্ত অভিলাধী হইয়াছি, 
এক্ষণে আমার চিত্তবিনোদকর এমন কোন কথা বর্ণন কর, যাহাতে 
আমি শান্ত থাকিতে পারি |” 

সংগতক কছিল “দেব! আপনি কেন অনুতাপ করিতেছেন । আপনাৰ 
দেৰীসমাগম নিকট হইয়াছে । জীবনের মধ্যে মানব জাতির সংবোগ এবং 
বিয্োগ তরি ভুরি উপস্থিত ছইতেছে। তথাপি একটী কথা বর্ণন করি, 
অবধান করুন|” এই বলিয়৷ আরম্ভ ধরিল। 

“মহারাজ ! পুর্বকালে মালব দেশে যজ্তসোম্ধ নামে এক ব্রাঙ্গণ বাস 
করিতেন। সর্ধজনপ্রিয় তাহার ছুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে এঁকির নাম 
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কাঁলনেমি, অনোব নাম বিগতগ্য়। পিতা স্বর্গে গমন করিলে প্রানি 
দয় শৈশবকাল অতিক্রম কবিয়া বিদ্যালাভার্থ পাটলিপুত্র নগরে গমম করিল। 
তথাগন কিছুদিন থাকিদ্না উতঘে কুতধিদ্ট হইলে, উপাঁধ্যার দেবশর্ম[ী মিজ 
কন্যান্বষ ছীত্রদ্বয়কে সম্প্রদাঁন করিলেন । উভযেই শ্শ্তধ গুছে বাস কবেম। 
কিছু দিন পবে *কাঁলনেষি, প্রতিবালী গ্রহস্থিগকে ঘনাঢ) দেখিযা হিংসা 
পবিপর্ণ হইল, এবং রুতব্রত হইযা হোমস্বাবা লক্ষমীকে প্রসন্ন করিল । লক্ষী 
তুষ্ট হই শ্বযং তাহাকে কঠিলেন, তুমি বি ভঁৰি অর্থ ও চক্রবর্তী পুত্র প্রাপ্ত 
হুইবৈ। কিন্ত পবিণামে চৌবেব না তোমাঁধ বিমাশ হইবে। তাঁহার কারণ 
এই ষে তুমি কলুষিতঞ্চিত হইয়! অশ্বিতি আমিধ হোম কষিয়াছ 1» 
. এই বলিযা লক্ষ্মী অন্তহিতি হইলে, কালিনেমি ক্রমে অভূল গ্রশ্থ্যশালী হইল । 
কাঁলক্রমে ভাঁহাঁব এক প্র সন্তান হইলে, লক্গমীব ববে পুত্রলাভ হইয়াছে বলিয়া 
পিতা তাহাৰ নাঁম গ্রীদণ্ত বাখিল। শ্রীদন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া, পরিণামে 
অস্থযুদ্ধ ও বাঁভখুদ্ধে অতুলা" হইয! উদ্ভিল। কাঁলনেমিব ভ্রাতা বিগীঁততয়- 
সর্পভক্ষিতা নিজ স্্রীৰ উদ্দেশে তীর্ঘধাত্রাধ অভিলাষে দেশস্তষে গমন কঁবিল। 
গুণপক্ষপাতী তত্রতা বাঁজা বন্তুতশক্তি আপন পুত্র বিঞ্রমশক্তিব সহিত শীদত্বেয় 
বন্ধুত্ব কবি দিলেম। অভিমানী বাঁজপুত্রেষ সহিত বলিষ্ঠ শ্রীদত্বের সই- 
বাঁস বালাকালে ভীম এবং ছর্ধ্যেধিনেব মত বোধ হইবাছিল। অনস্তব অবস্তি- 
দেশবাসী বাহুশালী এবং বজ্জমুষ্টি নামক ছুই ক্ষত্রিয়কুমাব প্রীদত্রেষ সহিত 
বন্ধুত্ব কধিল। দাক্ষিণাঁতাবার্সী শুণপ্রিয় অনেকামেক মন্ত্রিপুত্র বাঁছযুদ্ধে 
শ্রীদত্তেব নিকট পবাঁজিত হইষা বন্ধুভাবে তাঁহাকে আশ্রয় করিল। 
এতত্তিন্ন মহাঁধল, ব্যাত্তভট, উপেন্দ্রবল এবং নিষ্টুবক তাহাব সহিত বছুত্ব 
কবিল। 
একদী বর্ষাকালে স্ত্রীদত্ব ও বাজপুত্র বছ্ছুপণেব সহিত গঙ্গাতীবে বেডাইতে 
গিষাভিলেম। তথায বাজপুত্রেব ভূত্যেবা বাঁজপুর্রফে এবং শ্রীদত্তে বদ্ধুবা 
শ্রীদর্তকে ভ্রীত্তাক্লে কাজা কধিলে। বাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীদত্তকে 
যুদ্ধে আহ্বান কবিলেন। বাহযক্ধে শ্রীদন্ডের নিকট রাঁজপুহ পকাজিত হইয়া 
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আপনাকে অবমানিত বোধ করত শ্রীদত্তেব বধে কৃতসংকল্প হইলেন । প্রদত্ত 
রাঁজপুত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ভয়ে মিত্রগণের সহিত তথা হইতে 
পলায়ন করিল। 'পথে যাইতে যাইতে দেখিল গঙ্গাব শ্রোতে একটী বপসী 
স্ত্রী ভাসিয়া যাইতেছে । শ্রীদত্ত মিত্রগণকে তটে বাখিয! দেই কামিনীকে গঙ্গা 
“হইতে তুলিবার নিমিত্ত স্বয়ং গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। ক্রমে দুব জলে যাইযা 
কাঁমিনীৰ কেশ ধাবণ কবিলে কামিনী ডুবিয! গেল, শ্রীদত্তও সেই সঙ্গে জলমগ্ন 
হুইল। জলমধ্যে নিমগ্ন হইয] ক্ষণকাঁল পবে এক দিব্য শিবালয দেখিল। এবং 
জলও নাই আব সেই স্ত্রীও নাই দেখিয়া বিস্মিত হইল । মন্দিবস্থ বুষধবজকে 
প্রথাম কবিয সেই স্বানেব মনোঁহব উদ্যালে সে বাত্রি যপেন করিল । প্রভাত 
হইলে, সেই কামিনী মহাদেবের পুজা! কবিতে আসিলে তাহাকে দেখিয়া 
শ্রীদতেব জ্ঞান হইল, যেন সমস্ত জ্ীগুণে মণ্ডিত কপসম্পত্তি ভুমগুলে অব. 
তীর্ণ হইয়াছে। সেই চন্্রমুখী দেবদেবেব পুজ1 কবিয়! যখন গৃহে গমন 
কবিল, তখন শ্রীদত্তও তাহাঁব পশ্চাঁৎ গমন কবিতে আবম কবিল। কতকদৃব 
যাইয়া! স্বর্গপুরভুল্য কামিনীব গৃহ দেখিতে পাইল । দেখিতে দেখিতে মানিনী 
গ্ঁহে প্রবেশ কবিয়া শযন গৃহে প্রবেশ পুর্ববক পর্য্যক্কে উপবিষ্ট হইল। তদ- 
নস্তব সহস্র সহস্র স্ত্রী তাহাব সেবায়” তৎপব হইল কামিনী যদিও শ্রীদাত্তের 
সহিত বাক্যালাপ করিল না, তথাপি শ্রীদত্ত তাহার পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ যাইয়া তদীয় 
গার্থে উপবিষ্ট হইল। বসিবামাত্র সেই স্ত্রী সহসা রোদন করিতে আবস্ত করিলে 
তদীয অশ্রধাঁবা স্তনদ্বয় দিয়া অবিবত বহিতে লাগিল। তদর্শনে শ্রীদন্তেব 
হদয়ে দয়ার সঞ্চাব হইলে, স্বয়ং জিজ্ঞাঁসা করিল, তুমি কে? আঁব তোমার 
ছুঃখই বা কি? সুন্দরি । গুনিতে পাইলে আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে 
পাবি |” উহ! শুনিযা কামিনী কহিল, দৈতারাজ বলিব সহস্র পৌন্দ্রী। 
তম্মধ্যে আমি সর্কজ্যোষ্ঠা, আমার নাম বিছাৎ্গ্রভা। ভগবান্‌ বিষুর আমাদের 
পিতামহকে স্থদীর্ঘ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া! আমার পিতাকে বাহমুদ্ধে নিহত 
কবত আমাদিগকে পুরী হইতে নির্বাসিত করিয়াছেন) এধং পুরীপ্রবেশ 
ক্ষদ্ধ কবিবার জন্য এক সিংহকে পুবস্বারে নিযুক্ত রাঁখিম়ীছেন। সিংহ 
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যে দিবস আমাদের সেই স্ভান আক্রমণ করিযাছে, সেই দিন অবধি ভীষণ- 
বপ ছঃখও আমাদেব হ্ৃদযকে আক্রমণ কবিযাঁছে। যে সিংহেব *কথা 
বলিলাম, মে এক ঘক্ষ কুবেবেব শাঁপে সিংহত্ব প্রাণ্ত হইয়াছে। ভগবান্‌ 
বিষ্ণুব এই আদেশ আছে, যখন কোন মনুষা ইহাকে বধ কবিবে তখন 
ইহার শাপযোচম হইবে । অতএব আপনি এক্ষণে আমাদেব শক্রভৃত সেই 
সিংহকে পরাস্ত কবিয়া আমাদের প্রযোজন সিদ্ধ করুন। আঁমি আপনাকে 
বীর জানিযা এই অভিপ্রাষে এখানে আনিযাছি। ইহাতে আপনাবও যথেষ্ট 
উপকাব হইবে 1 কাৰণ ইহাঁকে জয কবিলে, ইহার নিকট যে মুগাঞ্ক নামে সর্ধ- 
বিজবী খডগ আঁছে, ভাহণ আপনিই প্রাপ্ত হইবেন। এবং সেই খঙ্জোব প্রভাবে 
পৃথিবী জয কবিষা বাঁঙ্তা হইতে পাবিবেন।” এই কথা শুনিযা শ্রীদত্ত তদীয 
প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং সে দিবস তথায থাঁকিযাঁ পব দিবস সেই সহত্র 
সংখ্যক দৈত্যকন্াদিগকে অগ্রে কবিযা সেই ট্দতাপুবাভিমখে গমন কবিল। 
উভযেব বাহুযদ্ধ আঁবস্ত হইলে সিংহ শ্রীদত্ত কর্তৃক পবান্ত ও শাপ বিষুক্ত' 
হয়! পুক্ষাক্কতি ধাঁবণ কবিল। এবং শ্রীদাত্েব প্রতি সন্তষ্ট হইযা উপকারী 
সেই শ্রীদত্তকে আঁপন খা প্রদান পৃর্মাক তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল । অনস্তব 
শরীদত্ত নির্বিদ্লে ভগিলীগণ পরিবেষ্টিত সেই ট্দতাকন্যাৰ স্িত বলিব ভবনে 
প্রবেশ কবিল। দৈত্য স্ৃতা শ্রীদত্তকে বিষন্ন এক অঙ্বীয় প্রদান কবিল। পাব 
সকলে তথায় স্থথে অবস্থিতি কবিতে লাগিল । একদা শ্রীদত্ত দৈত্যকন্যাব 
প্রতি স্বাভিলাষ প্রকাশ কবিলে, দৈত্যকনা কহিল, “সম্মুখে যে বাপী 
দেখিতেছ, উহা নানাবিধ জলজন্ততে পবিপুর্ণ ; অতএব খঙ্গ হন্তে এ বাগীতে 
দ্বান করিয়। আইস 1, শ্রীদত্ত তাহাঁৰ বাঁক্যে সম্মত হয! যেমন বাপীতে ডুব 
দিল, অমনি, পূর্বে যে স্থানে গঙ্গায় নিমগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থানে উঠিল। 
উঠিযাই কোথা ছিলাম কোথায় আসিলাম, সেই অস্তুব কন্যাই বা কোথায় 
কহিল, এই বলিতে বলিতে বিস্মিত ও বিষপ্ন হইল। কেবলমাত্র খঙ্জা এবং 
অঙ্গুরীয় তাহার হস্তে ছিল। 

তদনস্তর বন্ধুদদিগেব অনুসন্ীনার্থ শ্বগৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। যাইতে 
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যাইতে পথিমধো মিত্র নিষ্ুবকেব সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিষ্ুবক 
শ্রীদ্তকে দেখিয়া নিকটে যাইয়া গ্রণাম কবিল। এবং শ্রীদত্তকে নির্জনে লইয়া 
গিষা স্বজনবৃত্তাত্ত বলিতে লাগিল । আমবা ষহ দিবস গঞঙ্জাৰ মধ্যে আঁপনাঁব 
অন্ুপন্ধীন কবিয! যখন আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম না, তখন সকলেই আপন 
আপন শিবশ্ছেদনে উদ্যত হইলাম । এই সময়,পপুত্রগণ তোমাদের সখ! জীবিত 
আছেন,এবং সত্বব ফিবিযা আসিবেন, ভোমব| সাহসে ক্ষান্ত ₹ও, এই আকাশ- 
বাণী সহৃস। উখ্খিত হইয়ণ আঁমাদিশেব সেই উদ্যম ভঙ্গ কবিল। তৎপবে 
আমবা তোমার পিতাৰ নিকট যাঁইতে ছিলাম, পথে কোন পুরুষ দ্রতবেগে 
সম্মুখে আসিয়া কহিল, “তোমবা এসময় নগব মধ্যে প্রবেশ কবিও না। 
তথাকাঁর বাজাব মৃতা হঈযাচ্গ | মন্ত্রীগণ তরী বাঁজ্য বিক্রমশক্তিকে 
প্রদান কবিযাচেন। বিক্রমশর্জি সিংহাসনে অধিরাঢ হঈয| পবদিবস কাঁল- 
নেমিব গতে আসিয়া সাক্ষোধে শ্রীদাত্তের অনুসন্ধাম কবিষধাঁছিলেন। ফালনেসি, 
“প্রদত্ত কোখাষ আছে তাহা গে জানে মা, এই উত্তব কবিলে,নিউ্মশক্তি 
কালনেমিই শ্রীদত্তকে লুফাইয়া বাখিযাছে এইবপ অনুমান কবত ক্ৌধভবে 
তাহাকে নষ্ট কবিলেম। পতিব বিযোগ দর্শনে শুদীয ভার্ধাব ও প্রাণ 
বিযোগ হইযাঁছে। সেই অবধি বিক্রমশক্তি ভ্ীদত্তকে অন্বেষণ কবিষা! বেউাই 
তেছে। তোঁমবা শ্রীদত্েব বন্ধু অতএব এ্রস্তাম হইতে পলায়ন কব, নচেৎ 
তোমাদেবও বিপদ ঘঠিবে।” সেই পথিকের মুখে এই কথা শুনিয়া বাহশাপলি 
প্রস্ততি শ্রীদাত্বেব বন্ধুগণ শোকে ব্যাকুল হইযা জন্মভূমি উঞ্জয়িনী নগবে 
গমন করিযাছে। সথে। শুদ্ধ তোমাৰ জন্য আমাকে এই স্থানে গ্রচ্চনন ভাষে 
রাখিয়া গিষাছে। অতএব এস আমবাঁও সেই বন্ধুদিগেব রিঁকট উজ্জবিনী 
গমন করি।” অীদত্ত নিষ্ঠবকের মুখে এই বৃত্তীত্ত শুনিযা পিতামাভাষ 
জন্য বাবংবাব শৌক কবত তত্প্রতিকারের ইচ্ছায় মুহম্ছ খজোঁষ প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া ভ্ীদত্ত নিষ্ঠ'বকের সহিত 
সেই বদ্ধুগগণেব নিকট উজ্প্লিনী নগবে প্রস্থান কবিল। পথে যাইতে যাইতে 
নিষ্টবকের নিকট জলমজ্জন হইতে সমস্ত বৃত্বাস্ত বর্ণন করিতে করিতে দেখিল 
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পথমধ্যে একটী অবলা রোদন করিতেছে । শ্রীদ্রত্ত অবলার নিকটে যাইয়। 
্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলে দে কহিল, “আমি মালব দেশে যাইব, কিন্তী পথ 
হাঁরাইয়াছি। ইহা শুনিয়া প্রাদত্ত সেই স্ত্রীকে আপনার সঙ্গে লইয়া গমন 
কবিতে করিতে সন্ধ্যা হওয়ায সম্মবস্ব এক জনশূন্য নগরে বাস কবিল। 
রাত্রে গকলেই হিদ্রাগত হইল । কতক বাত্রে গ্্রীদত্ত বিনিদ্র হইয়া দেখিল, 
স্ত্রীলোকটা নিষ্টবককে হত কবিরা! তদীয় মাংস ভক্ষণ কবিতেছে। এত' 
দর্শনে শ্রীদন্ত যেমন মুগাঙ্ক খড়গকে আকর্ষণ করিয়া উখিত হইল, অমনি সেই 
স্ত্রীও নররূপ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ানক রাক্ষসীরূপ ধারণ করিল। শ্রীদত্ত 
সেই রাক্ষপীকে বিনাম্ব কবিরার মানসে তদীয় কেশ আকর্ষণ করিল। যেমন 
কেশ আকর্ষণ করা অমনি সে দিব্যরূপ ধারণ কবিয়া কহিল, “ আমাকে বধ 
করিওনা। আমি রাক্ষপী নহি আমাকে ছাড়িয়া দাও। কৌশিক মুনির 
শাপে আমার এই ছু্দশা ঘটিয়াছিল। কৌশিক মুনি ঘৎকালে কুবেরত্ব গ্রহণ 
করিবার মানসে নিরত তখন কুবেব আমাকে তাহাব তপোভ্কের জন্য ' 
পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইয়া যখন মোহনবপ দ্বারা তাহাকে টলাইতে 
পারিলাম না, তখন লক্ভিত হইয়া তাহাকে ভয় দেখ।ইবার জন্য এই ভীষণ- 
রূপ ধারণ করিলাম। এতদ্র্শন্ে এই বলিয় খধি আমকে শাপ দিলেন, 
“তুমি রাক্ষদী হইযা মনুষ্য বিনাশ করিতে থাক” তদনস্তর বহু বিনয়ের পৰ 
কহিলেন, “যখন শ্রীদত্ত তোমার কেশাকর্ষণ করিবে, তখন তোমার শাপ 
মোচন হইবে ।” এই কারণে আমি রাক্ষনী হইয়া ক্রমে এই নগবকে জনশূন্য 
করিয়াছি। বহুকালের পর আজ আপনি আমার শাপমোচন করিলেন, 
অতএব বরগ্রহণ করুন। ইহা! শুনিয়া! শ্রীদ্ত প্রীত হইয়া কহিল, জননি! 
আর অন্য কি বর প্রার্থনা করিৰ, আমার এই বন্ধু পুনগ্জাবিত হউক। 
রাক্ষদী তথাত্ত বলিয়া অন্তহিতি হইল।, তদনস্তর নিষ্ঠরক অক্ষত শরীরে 
গাত্রোথান করিল। ক্রমে রানি প্রভাত্র' হইলে বন্ধুর, সহিত উজ্জয়িনী 
অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাব জন্য কতক্ষণ 
বন্ধুগণকে দর্শন দিয়া তাহাদের হৃদয়কে শীতল করিল। যেমন মেঘোদয় 
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ময়বদিগকে সত্বষ্ট করে, তেমনি আজ শ্্রীদত্ত ও বন্ধুদদিগকে যাঁবপর নাই 
ন্ট করিল। অতিথি সেবার পর ্রীদত্ত নিজ বৃত্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলে বাছশালী 
শ্রীদত্তকে। নিজ গৃহে লইয়া গেল। বাহুশালীর পিতা মাত! তাহাব সমুচিত 
যত্ব কবিতে অনুমাত্র ক্রুটি করিলেন ন1। শ্রীদত্ত ও মিত্রগণেব সহিত ন্বগৃহ- 
নির্দিশেষে বন্ধুভবনে কালযাপন কবিতে লাগিল । 

একদা মধুমাস উপস্থিত হইল। চারিদিগে বসন্ত মহোৎসবেব ধুম পড়িষা গেল। 
সেই উপলক্ষে শ্ীদত্ত বন্ধুগণ সহ লোকদিগের উপবন যাত্রা দর্শনে গমন কবিল। 
তথায় নরপতি শ্রাবিম্বকের এক কন্যাকে দেখিয়! ভাবিল যেন বসন্তলক্ষমী মৃঙিমতী 
সুইয়৷ উৎসব দশনে আসিয়াছেন। রাঁজকন্যাব নাম মৃগ্া্কবতী | মৃগাঙ্কবতী 
শ্রীদত্ের দৃষ্টিপথে পড়িবাষাত্র শ্রীদত্ত তাহাকে সবিকাস নয়নে দর্শন করিতে 
লাগিল। নেই অবকাশে রাজস্থতা! তদীয় হদযে প্রবেশ করিল । -মৃগাসঙ্কবতী 
প্রথম প্রণরসচক যে দৃষ্টি বারবাব ্রাদত্তের প্রতি সঞ্চাবিভ কবিতে লাগিল। 
তাহাই যেন প্রেম প্রার্থনা জানাইবাব দূতী শ্বকূপ হইল। দেখিতে দেখিতে 
রাজকন্যা গাছের আড়ালে প্রবিষ্ট হইলে, শ্রীদত্ত দেই অক্নকালমাত্র রংজ- 
কন্যাকে ন1 দেখিয়া চাবিদক্‌ শূন্য দেখিতে লাগিল। বন্ধু বাহুশ।লী মিত্রেব 
অন্তর বুঝিয়া” দথে ! বুঝিয়াছি এস যে দিগে.বাজকন্যা গিয়াছেন, সেই দিকে 
যাই। এই বলিধা শ্ত্রীদত্তকে ক্রমে বাজছুহিতাব নিকট লইয়! গেল। “কি 
হইল, বাজকন্যাকে সর্পাঘাত হুইল?” এই চীৎকার ধ্বনি ঘেমন কর্ণগোচন্ন 
হইল অমনি শ্রীদত্তেব হদয়জব উপস্থিত হইল। এদিকে বাহুশালী কঞ্চুকীর 
নিকট যাইয়া কহিল, “আমার মিত্রের নিকট বিষদ্ব অঙ্গুরীয় এবং সর্পবিদ্যা 
আছে, তাহা প্রভাবে রাজকন্যা জীবিত হইবেন। যদি অন্থুমতি করেন 
তবে তাহাকে লইয়া আসি ।” কঞ্চুকী এততশ্রবশে অবিলদ্বে শ্রীদত্তের নিকট 
যাইলেন, এবং তাহার চরণানত হইয়া রাঁজপুত্রীব নিকট আনবন কবিলেন। 
প্রীত সেই বিষ অঙ্থুরীয় মুগাবতীর ক্ষতস্থানে বসাইয! দিয়া মন্ত্র পাঠ 
করিলে রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ নির্কিষ হইয়া জীবিত হইলেন। অত্তদ্র্শনে 
লোকে চমতকৃত হইস়া শ্রীদত্তেব ভূবি ভুরি প্রশংসা কবিতে লাগিল। অনস্তর, 
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রাজা উক্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অবিলম্বে দেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । রাজা উপ- 
স্থিত হইবার পূর্বেই শ্রীদত্ব নিজ অগ্গুরীয়ক না লাইয্া বন্ধুগণেব সহিত মিত্র 
বাহ্‌শালীর গৃহে গ্রত্যাগমন কবিল। বাজা মুগাবতীব জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রী 
দত্তেব প্রতি সন্তষ্ট হইলেন, এবং স্থুবর্ণাদি বিবিধ দ্রব্য তাহাকে পুবক্কার পাঠা- 
ইলেন। শ্রীদত্ত বজদতু সেই সমস্ত সম্পত্তি বাহুশীলীব পিতা মাতাঁকে প্রদান 
করিল। 

এক্ষণে মৃগ।ব্তীব চিন্তাই প্রীদত্েব হৃদ্যকে সর্ধদা দগ্ধ কবিতে লাগিল । 
মাহাধ নিদ্রা ত্যাগ কবিয়া, কিকপে মুগাবতীকে পাইবে, সেই চিন্তায দিবা- 
নিশি নিমগ্ন হইলে, তণিষ বন্ধুগণ কিং কর্তবা বিমুচ হইল। সৌভাগ্যক্রমে পব 
দিবঙ্গ মুগাবতীব প্রির়সথী ভাবনিকা অঙ্ুবী প্রত্য্গণ ছলে শ্রীদত্েব নিকট 
উপস্থিত হইয়া কহিল, “আমি মৃগীবতীব সখী, আপনার অঙ্গুবীয়ক আপনাকে 
ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি গ্রহণ করুন। সংপ্রতি আপনাকেই আমরা 
আমাদের সথীব প্রাণদাতা ভর্া বা বিনাশের কর্তা বলিয়া স্থির কবিয়াছি।৮ 
ভাবনিকার এই কথায় আশ্বস্ত হইযা সকলে মিলিয়! তাহার সহিত এই মন্তরণা 
কবিল যে, তাহাবা বাত্রিযোগে রাজপুত্রীকে হবণ কিয়া মথুবায় গমনপূর্ববক 
প্রচ্ছন্নভাবে বাস কবিবে। এইবদা মন্ণা স্থিব হইলে ভাবনিকা চলিয়া গেল। 

পর দিবস বাহুশালীপ্রতৃতি সর্বাগ্রে যাত্রা কবিয়া রাজকুমাবী মৃগ্াবতীব 
জনা মথুযাব পথে স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে ঘোটক রাখিয়া দিল। এদিগে 
্রস্থানেব দিবস শ্রীদত্ত একটা স্ত্রীকে তদীয ঢুহিতাব সহিত স্থবাপান 
করাইয়! সায়ংকালে রাজকন্যাব বাটীতে বাখিযাদিল। সন্ধ্যা উপস্থিত 
হইলে ভাবনিক! মৃগাধতীব বাসভবনে অগ্নি সংযোগপূর্ধক প্রচ্ছন্নভাবে 
মৃগ্গাবতীকে লইষা বহিঃস্থিততশ্রমদত্তেব সহিত মিলিত হইল। প্রীদত্তও তদ্দণ্ডে 
মৃগাবতীকে পূর্ব প্রস্থিত বাহুশালীব নিখট প্রেবগ কবিয়! তৎপশ্চাৎ মিত্রদঘয় 
এবং ভাবনিকাকে পাঠাইয়া দিল। মুগাবতীব বাসভবন দগ্ধ হইলে তদভ্যন্তবে 
স্বীয় ছুহিতাৰ সহিত যে স্ত্রীলোকটা দগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া লোকে এই 
সিদ্ধান্ত কবিল যে, মৃগাবতী ও ভাবনিকা উউয়ই পুড়িযা মবিয়াছে। 
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প্রভাত হইলে সেই শ্রীদত্ত সর্বসমক্ষে পূর্ববৎ বিচরণ করিয়া পর দিবস, 
ধজনীযোগে, বে পথে সৃগাবতীকে পাঠাইয়াছে, সেই পথে অসি হস্তে প্রস্থান 
করিল; এবং পথে ছূর্নিমিত্ত দর্শনে উৎস্্কচিত্তে সমস্ত বাত্রি গমন করিয়া! পর 
দিবন বেলা এক প্রহরেব পর বিন্ধ্যাটবী প্রাপ্ত হইল। অটবীমধ্যে প্রবেশ করিয়! 
' দেখিল, পৃর্ধপ্রস্থিত বন্ধুগণ এবং ভাবনিক! আহত হইরা পড়িয়া আছে । দ্রুত- 
বেগে নিকটবর্তী হইয়!, কি ঘটিযাছে, জিজ্ঞাস] কবিলে তাহার] কহিল 'সখে। 
সর্ধনাশ হইয়াছে । গতরাত্রে একদল অশ্বারোহী সৈন্য হঠাৎ আগমন পূর্বক 
আমাদিগের এই দশ! কবিয়া ভয়বিহ্বল রাজকুমাবীকে লইয। পলাযন করি 
মাছে; কিন্তু সেই রাজকন্যাপহাবীরা এখনও অধিকঞ্রুব যাইতে পাবে নাই, 
অতএব তুমি আমাদেব নিকট বিলম্ব না ক্ষরিয় সত্বব এই পথে ধাবমান হও।” 

এতৎশ্রবণে আীদত্ত বারংবাব পশ্চান্তাগ অবলোকন করত দ্রুতপদে বাজ- 
ভনয়ার অন্থদরণে প্রবৃত্ত হইর! বহুদুব গমনের পর সেই অশ্বারোহী দৈন্যকে 
দেখিতে পাইল। সৈন্যমধ্যে এক ক্ষত্রিয় যুবা যুগাবতীকে জ্রোড়ে লইয়! 
অশ্বচালনা কবিতেছে দেখিয়া, ক্রমে সেই ক্ষত্রিষ যুবার নিকটবর্তী হইয়! সাস্ব- 
বচনে মুগাবততীকে প্রার্থনা করিল। যুবা যখন দিতে চাহিল না, তখন শ্রীদপ্ত 
যুবার পাদ্াকর্ষণ পুর্ববক ঘোটক হইতে পাতিতু করিয়া প্রস্তবফলকে একাঘাতে 
চরণ করিয়া ফেলিল। এতদবলোকনে যাবতীয় সৈন্য ক্রোধতবে তদভিমুখে 
ধাবমান হইলে, শ্রীদত্ত নিহত যুবকের সেই অশ্থবে আবোহণ কিয়! আততাম়ী 
সৈন্যগণকে নিহত করিল। অবশিষ্টগণ শ্রীদত্তে সেই অনাঙ্থৃষ অদ্ভুত পরা 
ক্রম দর্শনে বিশ্মিত হইয়া ভয়ে পলাষন করিল। 

তর্দনস্তব শ্রীদত্ত রাজতনষার সহিত অশ্বারোহী হইয1 পশ্চাৎ পতিত আহত 
বন্ধুশণের নিকট প্রত্যাগমন মানসে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিস্তুসেই আহত 
অশ্ব কিযদ্দ'র গমন কবিয়াই পতিত ও পর্চত্ প্রাপ্ত হইল। তখন শ্রীদ 
রাজকন্যাকে লইয়! বিষম বিপদে পড়িল। মুগাবতী ভয়ে ও পরিশ্রমে পিপ! 
সাতুরা হইল। পাঠক! এখন মৃগাবতী এই খানেই একাকিনী থাকুন 
প্রীদত্ত নিকটে জল নাই দেখিয়া কন্যাকে তথায় বাখিয়া ইতন্ততঃ জল অস্ু 
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সন্ধান করিতে করিতে বহুঢ্ব যাইয়া! জল পাইল। কিন্তু সন্ুখে সন্ধ্যা উপস্থিত 
হইলে অন্ধকারে দিশাহারা হইযা অটবীমধ্যে ভ্রমণ কবিতে লাগিল, "এবং 
চক্রবাকবৎ হা মুগাবতি । এই বাক্যে বোদন কবত সেই অবণ্যে রাত্রি যাপন 
করিল। 

প্রভাত হইবামাত্র, শ্রীদন্ত ঘথাঁধ রাজপুত্রীকে ছাড়িয়া জলান্বেষণে বাইষাঁ-' 
ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া বাজকন্যার অনুসন্ধান কবিতে লাগিল, কিন্তু কুত্া- 
পি দেখিতে পাইল না। তদনন্তব মোহবশতঃ স্বীধ মৃগাঙ্ক অসি ভূতলে রক্ষিত 
কবিয়! এক উন্নত তকশিখরে আবোহ্‌ণ পূর্বক বাঁজকুমাবীব দর্শন আশা 
চতুর্দিক পর্য্যবেক্ষণেঞ্্রবৃত হইল । এই অবসবে এক শববরাজ সেই স্থানে 
আগমন করিল এবং বৃক্ষমূলস্থিত সেই অমি অৰলোঁকনমাত্র তাহা গ্রহণ 
করিল। শ্রীদত্ত বৃক্ষাগ্র হইতে সেই শবরবাজকে নিবীক্ষণ কবিয়! সত্ব বৃক্ষ 
হইতে নামিল, এবং প্রিয়া বার্তা জিজ্ঞাসা করিল। শবররাজ কহিল, 'আমি 
জানি তোমাক শ্রিষতমা এই পথে আমার পল্লীতে গমন করিয়াছে, অতএব 
তুমি আগ্রে সেই স্থানে চল; আমি পশ্চাৎ যাইয়া তোমাকে জা প্রদান 
কবিব।” এই বলিয়া শববরাজ শ্রীদত্তকে স্বীয লোক সমভিব্যাহারে 
আপন পল্লীতে পাঠাইয়া! দিলে, শ্রীদত্ উত্তহ্ুকচিত্তে তদতিমুখে গমন করিল ; 
এবং পল্লীপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রম দূর কবত নিজিত হইল। নিড্রাঙ্গ 
হইলে আপন চবণদ্বয়কে সহস! নিগড়সত্যত দেখিয়া! প্রি়্তমার জন্য অনুতাপ 
করত অতি কষ্টে ভথায় বাস করিতে বাধিত হইল। 

একদা মোঁচনিকা নামে এক চেটী আসিয়! শ্রীদত্তকে কহিল, “মহাশয় । 
আপনি কেন এখানে আসিযাছেন? সম্প্রতি শবরবাজ আপন কার্যে 
গিয়াছেন, ফিবিয়া আঁসিক্াই আপনাকে চণ্তীর নিকট বলিদান দিবেন । সেই 
জন্যই আপনাকে বিন্ধ্যাটবী হইতে ভুল।ইয়া আনিয়া নিগড় সংযত করিয়াছে, 
এবং ভগবতীব মিকট উপহার দিবাঁব জন্য আপনাকে এক্ষণে বস্ত্র ও আহার 
প্রদান কবিতেছেন। যাহ! হউক এক্ষণে আপনার মুক্তিব একমাত্র উপায় 
আছে, যদি তাহা কবিতে পারেন, তবেই জীবন বক্ষা হইবে। শববাধিপতির 
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সুন্দরী নামে যে এক কর্ন্যা আছেন , তিনি আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত কামা- 
তুর হইয়াছেন। অতএব আপনি তাহাকে ভজনা করিয। জীবন রক্ষা কন ।* 

শ্রীদত্ত আপন যুক্তিব জন্য মোচনিকার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইয়। 
গোপনে গান্বর্ববিধানে স্বন্দবীৰ পাণিগ্রহণ করিলে, স্থুন্দবী গ্রতি দিন বাত্রে 
ম্র্ভীকে বন্ধন মুক্ত কবিষ! দিয়া একত্র শযন কবে। কিছুকাল পৰে সুন্দবী গর্ভ 
ধারণ করিল। তখন মোচনিকা অগত্যা সমস্ত বৃত্বীস্ত সুন্ববীব মাতাকে বলিল। 
মাতা গুনিবামাত্র জামাতৃঙ্গেহেব বশীভূত হইয়া! শ্রীদত্তকে কহিল, "পুত্র ! 
তোমার শ্বশ্তরের নাম ভ্রীচণ্ড, অত্যন্ত কোপনম্বভাব, যদি এই ব্যাপার জানিতে 
পারেন, তবে আর তোমাকে রাখিবেন না । অতএব এই্টু সময় এস্ান হইতে 
প্রস্থান কর, কিন্ত স্ন্দবীকে ভূলিও না” এই বলিয়া স্থন্দরীব জননী 
বন্ধন মুক্ত কবিষ! দিলে, শ্রীদত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং যাইবার কালে 
খড়োর কথা স্বন্দরীকে বলিয়। গেল! 

অনস্তর চিস্তাকুল হইয়! মৃগাবতীব পথ জাঁনিবাব জন্য পুনর্ধার সেই 
অটবীমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং ন্ষনিমিত্ত দেখিয়া যেস্থানে তাহার অশ্ব মরি- 
য়াছিল এবং বধূকে হাবাইয়াছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তথীয় এক 
লুন্ধকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে. জ্হাকে সেই হরিণাঙ্গীর বার্তা জিজ্ঞাস! 
করিল। লুন্ধক, “তুমি কি সেই শ্ীদত্ত ?” এই কথ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীদত্ত 
দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্দক কহিল “হ1! আমি সেই হতভাগা শ্রীদত।৮ 
লুন্ধক কহিল, আচ্ছা “তবে বলিতেছি শ্রবণ কব। আমি তোমার সেই ভার্ধ্যাকে 
তোমাৰ জন্য ইত্ততঃ বোদন কবিতে দ্েখিয! বৃততীস্ত জিজ্ঞাসা কবিলে, সমস্ত 
শ্রবণানস্তব দয়ার্্র হুইয় তাহাকে আশ্বস্ত কবিলাম, এবং সেই নিৰিড় কানন 
হইতে আপন পলীতে লইয়া! গেলাম, কিন্তু তকণবয়ন্ট গুপিন্দদিগেব ভয়ে তথায় 
অধিক দিন না বাখিয়! মথুবাব নিকটস্থ নাগস্থানামক গ্রামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। সেই ব্রাহ্মণেব নাম বিশ্বদদত্ত। বিশ্বদত্ত তাঁহাকে অতি 
যত্বপূর্ধবক রক্ষা করিলে আমি মৃগাঙ্কবতীর মুখে তোমার নাম শুনিয়া এখানে 
দ্বাসিয়াছি। অতএব সত্বর তাহাব অন্বেষণে গমন কর।” 


কথা-দরিৎ নাগর | ৭৭ 


শরীদত্ত ব্যাথের মুখে বিশেষ তথ্য শ্রবণ কাবা সত্ব নাগস্থলাভিমুখে যাত্রা 
করিল, এবং পর দিবস 'অপবাহ্নে তথা উপস্থিত হইল। বিশ্বদষ্তের গৃহ 
অনুসন্ধান কবিয়। গ্রবেশপূর্বক তাহাঁৰ সহিত সাক্ষীৎ কবিয়! কহিল, “মহাশয় 
লুন্ধক আমীব ভার্ধ্যাকে আপনাব নিকট রাখিযা গিয়াছে, অতএব আপনি 
আমাব পত্বী আানাকে সমর্পণ করুন|” বিশ্বদত্ত কহিল, “মথুরানগবে আমার 
পরম বন্ধু অতি গুণবান যে অধ্যাপক ত্রাহ্ছণ আছেন, তিনি শৃরসেন রাজের 
মন্ত্রী। আমি তাহাব নিকট আপনার ভার্ধ্যাকে রাখিয়া আসিয়াছি। অতএব 
আপনি অন্য রাত্রি আমার ভবনে থাকিয়! পর দিবস প্রাতঃকালে গমনপূর্বক 
আপন ভাধ্যাকে লইয়া আসুন 1 

অনত্তর প্রীদত্ত বিশ্বদত্বের গৃহে সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতমাত্র 
মথুরাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং তৎ্পবদিবস মধ্যাহুকালে মথুরার প্রাস্তভাগে 
উপস্থিত হুইয| নির্্লসলিল1 এক বাপী দর্শনে শ্রাত্তি দূৰ কবিবাৰ মানসে 
তাহাতে স্নান কবিতে নামিল। নামিযা জলমধ্যে একখানি বস্ত্র দেখিল 
এবং উহা! তুলিযা, তাহাব অঞ্চলে যে এক ছডা হাঁব বান্ধা ছিল তাহ! লক্ষ্য 
ন! করিয়া, বন্ত্রসমেত মথ্বাভ্যন্তবে প্রবেশ কবিল। দৈবাৎ নগববক্ষকেবা তদীক্ 
বঙ্ত্রাঞ্চলে সেই হাব দেখিয] চৌব বোধে জ্রীদত্তকে সহসা বান্ধিয়া নগবাঁধিপতিব 
নিকট হাঞজিব কবিপ্র। নগবাধিপতি শ্রীদর্তকে বাজদববাঁরে লইযাঁ গেলে, 
বাজ এককালে তাহাকে বিনাশ কবিবাঁব আদেশ দিলেন। 

ডিপ্ডিম প্রচাবানস্তব চণগ্ডালগণ.যখন শ্রীদত্তকে বধ কবিবাব জন্য বধ্যস্থানে 
লইয়া যায, বিধাতাঁৰ আন্ুকুল্যে সেই সময় মৃগাঙ্কবতী ভর্তা প্রীদত্তকে চিনিতে 
পারিয়! দ্রুতগতি মন্ত্রীর নিকট যাইয়া সমস্ত বলিল। ততশ্রবণে মন্ত্রিবর বধ- 
কারীদিগকে নিষেধ করত্-রাঁজাকে জানাইলেন এবং শ্রীদত্তকে শ্লমুক্ত করিয়। 
আপন গৃহে লইয়া! গেলেন। ' শ্রীদত্ব মন্ত্রিরকে আপন পিতৃব্য ব্লিয়! 
চিনিতে পারিয়া ভাবিল, “ইনিই আমার*সেই পিভৃব্য, বহুকাল পুর্বে দেশাস্ত- 
বিত হইয়া ভাগাবলে রাজমন্ত্রী হইয়াছেন ।” এই বলিয়া তদদীয় চরণে পতিত 
হইল । তখন মন্ত্রিবরও বিশেষ প্রণিধান দ্বাবা শ্রীদত্তকে চিনিতে পারিয়া বিশ্ম- 
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য়েব সহিত তাহাব কণ্ঠ ধারণপূর্বক বৃত্াত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । অনস্তর জীদত 
পিতাঁৰ বধ হইতে সমস্ত বৃত্বাত্ত আমুল বর্ণনা করিলে তৎপিতৃব্য অশ্রমোচন 
পূর্বক শ্রীদত্তকে নির্জনে বলিলেন, "পুত্র! অধীর হইওনা। যে এক 
যক্ষিণী আমাব হস্তগত আছে, সে আমাকে পাঁচ হাজার অশ্ব এবং সাত- 
কোটি স্বর্ণুদ্রা প্রদীন কবিয়াছে। আমি নিংসস্তান। জ্তএব তুমিই 
আমার সেই সমস্ত ধনেব অধিকারী হইলে ।” এই বলিয়া শ্রীদত্বকে তদীয় 
ভার্য্যা সমর্পণ কৰিলে, শ্রীদত্ব যুগাঙ্ৃবতীর পাণিগ্রহণ কবিল, এবং কাস্ত! 
মুগাঙ্কবতীব সহিত সেই পিতৃব্যভবনে পবমাঁনন্দে বাস কবিতে লাগিল । কিন্ত 
সময়ে সময়ে বাহুশালী প্রভৃতি বন্ধুবর্গের চিস্তা তদীয স্বস্তবে উত্থিত হইয়া 
চন্ত্রের কলঙ্ক রেখাব ন্যাষ তাহাব মনকে মলিন করিতে লাগিল। 

একদা শ্রীদন্বের পিতৃব্য একান্তে প্রীদত্তকে কহিলেন "পুত্র! আমাদের 
বাজ। শৃবসেনেব এক কন্যা আছেন। সম্প্রতি আমি সেই কন্যা দান কবিবার 
লনা রাজাজ্ঞায় অবস্তিদ্বেশে গমন কবিব, অতএব সেই অবকাশে রাজকন্যা 
তোমাকে প্রদান করিব। তদনস্তর কন্যাঁব অনুগামী মদীয় সৈন্যগণ উপস্থিত 
হইলে, লক্ষ্মী ইতিপুর্কে তোমাকে যে রাজ্য দিতে প্রতিশ্রত হইয়াছেন তাহা 
অচিরাৎ প্রাপ্ত হইবে 1” এই পধীমর্শ করিয়া! উভয়ে সেই রাজকন্যাকে 
লইয়। সপরিবারে সনৈন্যে মাত্রা করিলেন। সম্মুখে বিদ্ধ্যাটবী ) তথায় 
গ্াবেশ মাত্র একদল মহতী চৌরসেন সহসা আবিভূতি হইয়! তাহাদিগকে 
অবরুদ্ধ করিল এবং সমগ্র ধন অপহরণ পূর্বক গ্রীদত্তকে সপরিধারে বাস্ধিয়া 
লইয় চণ্তীস্থানে গমন করিল। 

অনন্তর ঘণ্টাধ্বনি হইলে দস্থ্যগণ ডিক: বলি দিবায় জন্য চণ্ডী 
সমক্ষে লইয়া গেল। গপরীপতিব ছুহিতা! স্থনরী সন্তান কক্ষে দেবীর পুজ! 
দেখিতে আসিয়াছিল, শ্রীদত্তের উপস্থিতি মাত্র চিনিতে পারিয়া আনন্দে পরি- 
পুর্ণ হইল, এবং শ্রীদন্তকে ভীষণ দৃস্থ্যইস্ত হইতে মোচিত করত ্বগৃছে লইয়! 
পিতৃদত্ত সেই পল্লী রাজা, ভর্তা শ্রীদত্তকে প্রদান করিল। স্ুদ্দরীর পিতা 
মরণ কালে সুন্দরীকে দিয়া গিয়াছিল। 
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অনন্তর শ্রীদত্ত দক্থ্যনিগৃহীত আপন মৃগাঙ্ক অসি এবং মৃগাঙ্কবত্তী সহ 
পিতৃব্যকে সদলে মুক্ত করিয়া শূরসেনাধিপতির ধন্যার পাণি গ্রহণ পূর্বক 
রাজ্যেম্বব হইয়া বসিল। তদনস্তর শ্বশুব বিম্বাকি এবং রাজ! শূরসেনের 
নিকট সংবাদ পাঠাইলে, তাহাবা সসৈন্যে আসিয়া জামাতৃদর্শনে সস্তোষ 
লাত করিলেন,। অন্তর বাছশালী প্রভৃতি শ্রীদত্ের বন্বদ্যগণও ক্রমে তদীয় 
বার্তা শ্রবণমাত্র আসিয়া! মিত্রের সহিত মিলিত হইলে শ্রীদত্ত শ্বুরগণের সহিত 
পিতৃঘাতী সেই বিক্রমশক্তিকে আক্রমণ পূর্বক ক্রোধানলে আহনৃতি দিল। 
পবিশেষে সমুদ্রবলয়! মেদিনীব অধীশ্বব মৃগাঙ্কবতীর সহিত স্থথে কাল যাপন 
করিতে লাগিল। খসতএব হেবাজন! এইরূপে ধীরচিন্ত ব্যক্তিবা হুস্তর 
বিরহসাগরে পতিত ও তাহা! হইতে উভীর্ঘ হইয়া! অশেষবিধ মঙ্গলের 
আম্পদ হন। 

অনন্তর বিবহকাতবৰ নরপতি সহস্রানীক সংগতকের মুখে এই কথা শ্রবণ 
করিয়া! সে রাত্রি পথে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতমাত্র প্রিয়তমার উদ্দেশে 
যাত্র! করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যে মহর্ষি জমদগ্নির শান্ত আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়া মহ্র্ষিকে প্রণাম কবিলে, মহর্ষি তাহাব সমুচিত আতিথ্য করিয়া 
রাজাকে সপুত্র মৃগাঙ্কবতী প্রদান কৰিলেন'। বহুকালের পথ পরম্পর সন্দর্শনে 
উভয়ে নেত্র হইতে আনন্দাশ্রধাবা অবিরত বিগলিত হইতে লাগিল। নরেন্দ্র 
পুত্র উদ্ঘনের মুখকমল নিরীক্ষণ কবিধা আলিজন পূর্র্বক বারংবার মুখচুম্বন 
করত বোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন। অনন্তর মহ্র্ষিকে প্রণাম পূর্বক সপুত্র! 
মৃগাবতীকে লইয়া স্বনগরাভিসুখে প্রস্থান কবিলেন । পথে ধাইতে যাইতে পর. 
স্পর বিবহবৃত্বান্ত বর্ণনকরত ক্রমে কৌশাস্বীনগবে উপস্থিত হইলেন । পুরবাসী-: 
গণ বছুকালের পর রাজমহিষীকে দেখিয়! মহোৎ্সবে পবিপূর্ণ হইয়া অবিতৃপ্ত- 
লোচনে দর্শন করিতে লাগিল। * 

কিছুদিন পরে পিতা লহস্রানীক 'উদয়নকে অশেষগুণে ভূষিত দেখিয়া 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, এবং মন্তরণার্থ যৌগন্ধরায়ণ রুমণান্‌ এবং বস- 
স্তককে তদীয় মন্ত্িত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইত্যবসরে পুষ্পবৃষ্টির সহিত সহস! 
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এই দ্বেবতাৰ আদেশ হইল “এই উদয়ন এই সমস্ত মন্ত্রীব সাহায্যে সমস্ত 
পৃথিবীব অধীশ্বব হইবেল।% এখন বাঁজা সহস্রানীক নিশ্চিন্ত হইয়া যুগাবতীর 
সহিত ভোগস্থখে নিরত হইলেন। কিছুকাল পৰে শাস্তিনার্সেব দূতীন্বৰপ 
জরা আসিয়া রাজাঁব শবীবে প্রবেশ কবিলে, বিষয়বাসন1 কষ্টা হইযা বাঁজাঁকে 
পবিভ্যাগ কবিল। তদনস্তব বা জগতেব মঙ্গলহেতু উদ্ধয়নকে বাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া] বান্রমহিষী ও মন্্রীব সহিত মহাপ্রস্থানেৰ বাসনায় হিমালয়ে 
প্রস্থান কবিলেন । 


শাশীীশিশীপিস্ি 


একাদশ তরঙ্গ । 


অনন্তব বৎসবাজ উদযন পিভুদত্ত রাজপিংহাসনে অধিবোহণ কবিয়া সম্যক- 
বূপে প্রসীপালন কবিতে লাগিলেন। কালক্রমে সুখসন্তোগে একান্ত অনুবন্ত 
হইয়া! যৌগন্ধবায়ণাদি মন্ত্িবর্গেব হাস্তে বাজ্যভাব সমর্পণ পূর্বক বিষযতে।গে 
নিরত হইলেন। দ্িবাভাগে মুগয়াসেবা কবিষা বাত্রে বাস্থকি প্রদত্ত যোষবত্তী 
কীণ! অভ্যাস করিতে লাগিলেন । বীণাব মোহনশ্বরে মত্ত বনহস্তিদ্দিগকে 
মোহিত কবিয়া বান্ধিয়া আনিতে আঁবস্ত কবিলেন। কখন কখন বারবনিতা ও 
মন্ত্রিবর্গের সহিত সুরাপান করিয়া আমোদ স্থুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু উজ্জয়িনীপতির ছুছিতা বামবদত্তা ভিন্ন ত্াহ্থাব অনুরূপ পত্রী ভূমগ্ডলে 
কুত্রাপি নাই। এজন্য বৎদ্যরাজ কিনূপে বাসবদস্তাকে পাইবেন, এই চিস্তায় 
নিয়ত নিমগ্ন থাকিলেন। 

ঘদিকে উজ্জয়িনীপতি মহাবাক্ত চণ্ডমহাসেনও এই টিস্তা কবিলেন যে, 
“বাসদত্তার' অনুরূপ পতি ষে একমাত্র উদযন আছেন, তিনি তো আমাষ 
নিগ্যুশত্র। অতএব কিরূপে উদয়নকে বশীতৃত কবিয়া কন্যা সম্প্রদান 
কবিব, কিছুই স্থিব করিতে পারিতেছি না। কেবল অভীষ্টসিদ্ধিব এক 
উপায় আছে। শুনিযাছি উদয়ন যৃগয়াসক্ত হইযাঁ হ্ডী ধবিবাৰ জন্য নিয়ত 
বনে বনে পবিভ্রমণ কবেন। সেই অবকাশে তাহাকে কৌশলে কদ্ধ 
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কবিয়। আনিতে হইবে, এবং গন্ধবর্ষশালায় স্থাপিত কবিয়া! বাসবদত্তাকে গীত 
বাদ্যাদি শিখাইবার জন্য তাছাব হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে যদি 
ক্রমে বাসবদত্তার প্রতি রাজার কিছু অনুবাগ সঞ্চার হয়, তাহ! হইলে অবশ্যই 
রাঙা আমার বশীভূত হইবেন। এতত্তিল্ন বাজা উদয়নকে আয়ত্ত করিবার 
উপায়াস্তব নাই?” 

এই স্থির করিষা! চণ্মহাসেন অত্ীষ্ট সিদ্ধির বাসনায় দেবী চণ্ডীর নিকটে 
যাইযা অর্চনাপুর্বক স্তব করিলেন। চত্তী গ্রসন্না হইয়া অশরীবি বাক্যে 
তাহাকে এই বব দিলেন, অচিবাৎ তাহার মনোবাঞ্থা পরিপূর্ণ হইবে। চণ্ডমহা- 
সেন দেবীর এই আখ্েশে আশ্বস্ত ও সন্তষ্ট হইবা গৃহে ফিবিয়া আসিলেন, এবং 
মস্থিবর বুদ্ধদন্তেব সহিত বাসবদত্বাৰ বিবাহবিষয়ক চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন । 
পবিশেষে এই ঘুক্তি স্থিব হইল যে বৎসরাজ সম্পূর্ণ অভিমানী, লোভশুন্য, 
ভৃত্যবৎসল ও মহাবলপরাক্রান্ত, সুতরাং সামপ্রযোগ দ্বারা ত্ীহাকে বশীভূত 
কব! নিতান্ত অদাধ্য হইলেও প্রথমতঃ সামপ্রয়োগই কর্তব্য ) এই স্থির হইলে 
একজন উপযুক্ত দূত ডাকিয়! বক্তব্য উপদেশ দিয়! কৌশাস্বী নগবে প্রেরণ 
কবিলেন। দূত রাজবাক্য শিবোধার্ধ্য কৰত বংসবাজসমীপে উপস্থিত হইয়! 
কহিল 'মহাবাজ। উজ্জয়িনীপত্তি চগ্মহাসেন আপনাকে এই নিবেদন করিতে- 
ছেন যে, তাহাব কন্যা বাসবদত্তা আপনার নিকট গীতবাদ্যাদি শিখিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন। অতএব যদি মহারাজ অনুগ্রহ করিয়া উজ্জয়িনীব রাজভবনে 
গমনপুর্র্বক বাঁসবদন্তাকে উক্তবিষয়ে শিক্ষা প্রধান করিতে ক্লেশ শ্বীকাব করেন, 
তবে তিনি বিশেষ অনুগৃহীত হন। 

বৎসরাজ দূতমুখে উজ্জধিনীপতিব এই অনুচিত অন্থরোধবাক্য শ্রবণ করিয়।! 
অমাত্য যোগন্ধরায়ণকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন “ছ্রাত্মা উজ্জয়িনীপতির 
দৃতমুখে গর্রিতবচনে এইরূপ আদেশ করিবার অভিপ্রায় কি? রাজহিতৈষী 
যোগান্ধয়ায়ণ কহিলেন,'মহারাজ ! আপনার ব্যসনাশক্তি রূপ যে লতা ধবাতলে 
বন্ধমূল হইয়াছে ইহা তাহারই কষায় এবং কটু ফলরূপে পরিণত হইয়াছেজানি 
বেন। সেই ছুরাত্মা আপনাকে বিষয়তোগে নিতাস্ত আসক্ত বিবেচনা! করিয়! 
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কন্যারত্বরূপ প্রলোভন দ্বার! লইয়া! গিয়া রুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কবিয়াছে, অতএব 
মুগয়াদি বিষয়ে নিতান্ত আসক্তি পরিত্যাগ করুন । রাজা ধ্যসনাদক্ত হইলে 
বিপক্ষ রাজারা ব্যসননূপ খাতে অত্যন্ত নিমগ্ রাজাকে বনহস্তীর ন্যায় সুখে 
বশীভূত করিয়া ফেলে” 

বৎসবাঁজ যোগন্ধরায়ণেব এইরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিষ! উজ্জয়িনী- 
পতিব নিকট এই বলিয়! প্রতিদূত প্রেরণ করিলেন “যদি আপনাব দুহিতাব 
গীতাদি শিক্ষাবিষয়ে আমার শিষ্য হইবার ইচ্ছ! থাকে, তবে '্টাহাকে আমার 
নিকট পাঠাইয়া দিবেন।” অনস্তব সচিববর্গকে কহিলেন “আমি বাইয়। 
চণুমহাসেনকে রুদ্ধ কবিয়া আনিব।, এই কথা শুনিঞ্জা প্রধানমন্ত্রী যোগন্ধ- 
বায়ণ কছিলেন মহাঁবাজ | মুখে বলিতেছেন বটে কিন্তু কাধ্যে পাবিবেন না। 
কাবণ উক্ত বাজা অতি প্রভাবশালী । আপনি যদি তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কবেন, তবে বিস্মিত হইবেন এই বলিয়া চওমহাসেনের বৃত্তাতস্ত বণনে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

উজ্জর়িনীনগরে মহেস্ত্রবস্শী নামে এক রাজা ছিলেন। মহেন্দ্রবন্মার পুত্র 
জয়সেন, এবংঞ্জয়সেনেব পুত্র মহাসেন। মহাসেন একদা প্রজাপালন কবিত 
করিতে ভাবিলেন, তিনি য়েন্ূপ ধীব ও রূপবান্‌ তাহার তদন্থুবপ থঙ্গ এবং 
ভার্ধ্যা নাই। এই ভাবিয়া চণ্ডিকাৰ নিকট গমনপূর্ব্বক কিছু দিন নিরাহারে 
দেবীর আরাধনা কবিলেন। তৎপরে স্বীয় মাংস দ্বাব৷ হোম আবন্ত কৰিলে, 
দেবী তাঁহাব প্রতি প্রশ্ন হইয়া কহিলেন “পুত্র! আমি তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া আমাৰ এই থঙ্গা দিতেছি গ্রহণ কব, ইহাঁব প্রভাবে তুমি 
শক্রদিগেব অজয় হইবে । আর অঙ্গাব নামক অস্থবের ত্রিভৃবনস্ুন্দরী 
অঙ্গারবতী নামে যে কন্যা আছে, সে অচিরাত্ তোমার ভার্ধ্যা হইবে। তুমি 
যে অতি প্রচণ্ড কার্য্যসাধন করিলে, এজন্য ভূতলে চওমহাসেন নাষে 
প্রসিদ্ধ হইবে ।” এই বলিয়া দেবী তিরোহিত হইলেন। এতত্তিশ্ন ইন্দ্রের 
শ্রবাবতের ন্যায় নড়াগিবি নামে তাহার এক হস্তীবত্ব আছে। বাজা সেই ছুই 
রত্ুলীভে সন্তুষ্ট হইয়া মৃগয়ার্থ মহাবনে প্রবেশপুর্বক দীর্ঘকায় এবং নৈশ অন্ধ- 
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কাঁববৎ ঘোঁবকৃষ্তবর্ণ এক ববাহকে অবলোকন কবিলেন এবং শবাসনে শব- 
সন্ধানপূর্বক ববাহেব প্রতি বাণ নিক্ষেপ কবিলেন, কি ববাহ তদীষ সুস্টীক্ষ 
শবেও বিদ্ধ হইল না ববং ক্রোধভবে বাঁজাব বথে দংগ্রাঘাত করিয়! এক গর্ত- 
মধ্যে প্রবেশ কবিল। বাঙ্গাও ধন্ুর্বাণ হাস্তে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রেগধ- 
ভবে ববাহেৰ পন্চাৎ পশ্চাৎ সেই গর্ডেব অভ্যান্তবে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং তদন্থ-' 
সবণক্রমে বহুদূব গমনপূর্বক এক পুর্ব নগব দর্শনে বিশ্মিত হইয়া তত্স্থ 
দীর্বিকাতিটে উপবিষ্ট হইলেন | বাজ ক্ষণকাল বিশ্রামের পব, ধৈর্ধ্যভেদি কন্দ- 
পের্ব সাধকশ্ববূপ এক কন্তা স্ত্রীশতপবিবৃত হইয! পবিভ্রমণ কবিতেছে, দেখিতে 
পাইলেন । কন্তা ক্রমন্তঃ বাজীব নিকটবর্তিনী হইযা জিজ্ঞাসা কবিল আপনি কে? 
কি হেতুই বা এইস্থানে একাকী প্রবিষ্ট হইধাছেন ?” রাজা আত্মপবিচয় প্রদাঁন- 
পূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলে কন্যাব নেত্রযুগল হইতে অবিরত বাবিধাঁবা 
বিগলিত হইতে লাগিল, এবং ক্রমে অধীর! হইঃ1] পডিল। তদ্দর্শনে বাজ] 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, “স্ুন্দবি 1 তুমি কে? কি জন্যই বা বোদন কবিতেছ ?” 

কন্যা কহিল “মহাশয্প ! যে ববাহ এই গর্তে প্রবেশ কবিযাছে, সে অঙ্গা- 
বক নামে দৈত্য । আমি উহার কন্যা । আমাৰ নাম অঙারবতী । পিতার 
শবীর বস্্রমষ। এই যে পসী ,কামিলীশত দেখিতেছেন, ইহাব| সকলেই 
রাজকন্যা । পিতা ইহছাদিগকে বলপূর্ধক অপহবণ কবিয়! আমাব পরি- 
চ্য্যায় নিযুক্ত কবিযাছেন, পিতা] শাপভষ্ট' বাক্ষদ, আপনা অন্ুসবণে ভূষিত 
এবং শ্রমপীড়িত হইয়া ববাঁহরূপপবিত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রতি বিশ্রাম করিতেছেন; 
স্থপ্তোথিত হইর়াই আপনার প্রাণ সংহাঁৰ করিবেন। এই রে আমাৰ নেত্র 
হইতে বাম্পবারি বিগলিত হইতেছে ।” 

উজ্জয়িনীপতি অঙ্গারবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি আমার প্রতি 
তোয়াব স্নেহ জন্মিয়া থাকে, তবে আমাব কথা প্রতিপালন কব। তুমি, পিতার 
নিদ্রাতক্ষের পর তাহা সমক্ষে যাইয়া! বোদন কবিতে থাক। তাহা হইলে 
তিনি অবশ্যই তোম+ব উদ্বেগেব কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। তুমি সেই 
সময় এই বলিয়! উত্তব দিবে “পিতঃ ! যদ্দি কেহ আপনাকে বিনষ্ট কবে, তবে 
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মার দশা কি হইবে? আমি সেই ছুঃথে রোদন কবিতেছি।” এইরূপ 
বলিলে, আমাদেব উভর়েরই মঙ্গল হইবাৰ সম্ভাবনা । বাজার এই বাকো 
অন্তর কন্তা সম্মত হইল, এবং রাজার অমঙ্গল শঙ্কায় তাহাকে কোন গপ্ত 
স্থানে রাখিয়া নিত্রিত পিতার নিকট গমন করিল। ক্ষণকাঁল পরে 
দৈত্যেব নিড্রাতঙ্গ হইলে অঙ্গারবত্তী রোদন করিত্তে আরম্ভ কবিল। কপ্তার 
রোদন শ্রবণে দৈত্য, রোদনের কারণ জিজ্ঞাস। করিলে অঙ্গারবতী করুণস্বরে 
বলিল, “পিতঃ যদি কেছ আপনাকে বিনষ্ট কবে, তবে আমার কি গতি 
হইবে?” দৈতা অঙ্গাববতীব এই কথা শুনিয়া হাসিয়া কহিল, « পুত্বি। 
আমাকে বিনাশ করে এমন বীর কে আছে? আমার ঝমকবস্থ এই ছিদ্র ভিন্ন 
সমন্ড শবীর বজ্ময়।” এই বলিয়া অঙ্গাববতীকে আশ্বস্ত করিল। রাজা! প্রচ্ছন্ন 
ভাবে এই সমস্ত আলাপ শ্রবণ কবিলেন। 
তদনস্তর দানব, গাত্রোখান করিয়| জান করিল। স্বান করিয়া মৌনভাবে 
ভ্বগবান্‌ পিণাঁকপাণিব পৃজায় নিবিষ্ট হইল। এই ময় চও্ডমহাসেন, অবসর 
বুৰিষা ধনুর্দাবখপূর্ববক তদীয় সমক্ষে দহসা গ্রাছুডূর্ত হইয়! দৈত্যুকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিলেন। দৈত্য মৌনভাঘেই বামকয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া, ক্ষণকাল 
থামিতে সক্ষেত করিল! কিন্তু লখুত্ত রাজা, কালব্যাজ না করিয়া দৈত্যের 
বামকরম্থ মর্শস্থানে বাণাঘাত করিলে, দৈত্য ভীষণ শব পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
ভুতলে পতিত ও মুমূর্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কহিল, অতি তৃষিতাবস্থায় 
যা্কার হন্তে আমার প্রীণ বিল্োগ হইল, সে যদি প্রতি বৎসর জল দিয়! 
আমাকে পবিতৃপ্ত না করে, তবে তাহার পাঁচট মন্ত্রী বিনষ্ট হইবে।” এই 
বলিয়া দৈত্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর উজ্জয়িনীপতি চগমহাদেন অঙ্গায়- 
বতীকে লইয়া নির্কিঘ্রে রাজধাদী প্রস্থান করিলেন, এবং রাজধানীতে 
উপস্থিত হইয়! অঙ্গারব ্গীর পাণিগ্রহণ করিলেন । 
পবিণযের কিছুকাল পরে চণ্মহা'সেনেৰ ছুইটী পুত্র হইল। রাজা একের 
নাম গোপালক এবং অন্যের নাম পাঁলক রাখিলেন, এবং সেই উপলক্ষে ইন্ছো- 
সব প্রদান কবিলেন। এজন্য ইন্দ্র, বাজার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া! এই স্বপ্ন দিলেন, 
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“আমার গ্রসাদে তোমার অনম্যসদ্রশী এক কন্যা হইবে।” কিছুকাল পৰে 
রাজমহিষী গর্তবতী হইয়৷ অপরা চান্ত্রমসী মূর্তিস্বরূপ একটী কন্যারত্র প্রসব 
ক্ষগিলেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার কালে এই আকাশবাণী হইল, প্রতিপতির 
অংশে এই কন্যার এক পুত্র হইবে, এবং সেই পুত্র বিদ্যাধরাধিপতি হইবে ।” 
অনস্তর চ্মহাসেন, বাসবের প্রদত্ত বলিল্পা কন্যার নাম বাসবদত্তা বাখি- 
লেন। বাসবদত্তা ক্রমে সম্প্রদামযোগা। হইয়। পিতৃগৃহে বাস কবত, মন্থনের 
পুর্বে সাগরগর্ভন্থ সাক্ষাৎ কমলার ন্যাধ, বিরাজ কবিতে লাগিলেন । 
মহায়াজ ! উজ্্য়িনীপতি চওমহাসেন যেবপ প্রভাবশালী তাহা! আপনি 
অবগত হইলেন, অস্কএব তাহাকে জয় কর! কোনপ্রকারেই স্থসাধ্য হইবে না। 
এতত্তিম্ন তিনি আপনাকেই কন্য। সম্প্রদানে একান্ত অভিলাষী আছেন, কিন্ত 
সেই উজ্জধিনীপতি নিতাস্ত অভিমানী এবং স্বপক্ষেব মহোন্নতিপ্রিয। যাহাহউক 
মহারাজ যে, বাসবদত্বার পাণিগ্রহণ করিবেন, তদ্বিষষে অণুমাত্র সংশয নাই 1” 
এইক্সপ বর্ণন। শুনিষ। বৎসবাজ সহসা বাঁসবদত্তার গুণপক্ষপাতী হইলেন। 
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অনন্তর বৎসরাঁজ প্রেরিত দূত চণ্মহাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বৎস- 
রাজের প্রত্যুত্তর নিবেদন করিলে, চতণ্তমহীসেন ভাঁবিলেন, “বৎসরাজ অত্যন্ত 
অভিমানী, অতএব তিনি কদাচ এখানে আসিবেন না। আর কন্য। পাঠা- 
ইতে হইলে আমার্দিগকেও সম্পূর্ণ লাঘব ক্বীকার করিতে হয়, সুতরাং কন্যা 
পাঠানও হইডেছে না। অতএৰ কৌশলে রাজাকে কদ্ধ করিয়া আনাই 
আমাদিগের পক্ষে শ্রেম্বঃ ৷ উল্জঞপ্দিনীপতি এই স্থির করিয়া, পুনরায় মন্ত্রিগণের 
পহিত পরামর্শে তাহাই স্থির হইহল, একটা যন্ত্র হল্তী নিশ্মীণ করাইলেন, 
এবং তন্মধ্যে কতিপয় বীর পুরুষকে রাধিয়। দেই যন্ত্রগজটৈ বিন্ধ্যাটবী মধ্যে 
পাঠাইয়াদিলেন। গজাম্বেষণে নিষুক্ত বসরান্থের চারগণ দুর হইতে সেই 
যন্ত্রয় হত্তীকে দেখিয়া! দ্রুতগতি রাজষষীপে যাইয়। কহিল “মহারাজ! 
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আজ অটবী মধ্যে যে এক মহাগজ দৃষ্ট হইল, এক্নপ হন্তী কন্থিন্কালে 
ৃষ্ট হর নাই। ইহাৰ আঁকাব একপ গগণম্পর্শা যে তাহাকে দ্বিতীয় জঙ্কম 
বিন্ধ্যাচল বলিলেও অত্যুক্তি হয না” বতসবাঁজ এই চাধবাক্যে হষ্ট হইরা 
তাহাদিগকে লক্ষ স্থুবর্ণুদ্র পারিতোধিক দরিয়া ভাবিলেন,যদি তিনি নড়াগিংরর 
'প্রতিমলল সেই গজকে আধত্ত কবিতে পাবেন, তাহা হইক্ষে নিশ্চযই চও্ঁ- 
মহাদেন তাহা বশীভূত হইয়া স্বয়ং আগমন পূর্বক বাসবদত্তাকে সম্প্রদান 
করিবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতমাত্র রাজা 
হুস্তিমূগবায় যাইতে উদ্যত হইলে, মন্ত্রিগণ তাহাকে নিষেধ কবিলেন, এবং 
গণকেরা তৎকালীন মুগথ। যাঁত্রাব ফল বন্ধন সহকৃত কন্গা্যালাভ, শণন! দ্বাধ! 
স্থিৰ কবিয়া বলিলেও বাঁজা তাহ! অগ্রাহ্য কবিয়! চারগণ সমভিব্যাহাবে বিন্ধ্যা- 
টবীৰ অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। ক্রমে অটবী প্রাপ্ত হইয়া, পাছে ণজ ভয়ে 
পলায়ন কবে, এই আশঙ্কায বহুদুবে টসন্য রাঁথিয়! শুদ্ধ কতিপধ চাব সঙ্গে, 
শ্ঘোষবতী বীণ1 হন্তে বিস্তীর্ণ মহাটবী মধ্যে প্রবেশ কবিলেন। চাবগণ 
বিন্ধযপর্বতেব দক্ষিণ পার্থে বাজাকে সেই কৃত্রিম গজ দেখাইলে রাজ! হন্ডী 
দর্শনে বিশ্মিত হইয়া একাকী বীণা ধ্বনির সহিত মধুব স্বরে গান কবিতে 
কবিতে মন্দ মন্দ সঞ্চাবে ক্রমে গজেধ সন্নিহিত, হইলেন, কিন্তু সন্ধ্যাকালেব 
অন্ধকার বশত: তাহাকে মাধাগজ বলিয়া লক্ষ্য করিতে পাবিলেন না। হস্তী 
গীতরসে ভোর হইয়া কর্ণতাল দিতে দিতে যেমন রাঁজাৰ নিকটে আদিল, 
অমনি সেই যন্ত্রগজেৰ অভ্যন্তরস্থিত সুসজ্জিত বীরপুরুষগণ সহসা নির্গত 
হইয়া! রাজাকে ঘিবিল। বৎসবাজ কোপাৰিষ্ট হুইযা করস্থ ছুবিকা দ্বার! 
উহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পশ্চান্ভাগ হইতে দলনদ্ধ সৈন্য আসিয় 
তাহাকে রুদ্ধ করিল, এবং উল্জ্য়িনীপতি চও্মহাসেনের নিকট লইয়া গেল । 
চণ্ডমহাদেন বংসবাজকে রুদ্ধ করিয়া আনিতেছে, এই সংবাদ আগ্রেই পাইয়া- 
ছিলেন। এজন্য আগ্রে পুরবহির্ভাগে যাইয়া সমাদর পুর্রক তত্সমভিব্যাহাবে 
উজ্জগ্মিনী মধ্যে প্রবেশ করিলেন । পুব্রবাসীগণ বদ্ধ বৎসবাজকে দেখিতে 
যাইয। “চগুমহাসেন ইহাকে নিশ্চয় বধ করিবেন,” এইবপ আলাপ কবত 


কথা-সরিৎ-লাগর। ৮৭ 


অতিশর ক্ষুব্ষচিত্ত হইল। কিস্তু চগুমহাঁসেন, পৌরবর্গের চিত্ত বুবিয়া বলিলেন 
তিনি বৎসবাঁজকে না মারিষাঁ তাহার সহিত সন্কি' করিবেন। এই বাঁলিয়া 
পুরুবাসীদিগে ক্ষোভ শান্ত করিলেন । 

তনদস্তব উজ্জধিনীপতি রাজভবনে প্রবেশ করিয়া বাসবদত্তীকে সর্ব্ব 
সমক্ষে আনিয়া খঘৎসবাজের হস্তে সমর্পণ কবিয়া কহিলেন *প্রভো ! আপনি 
বিষাদ পবিত্যাগ করিধা ইহাকে গান্ধর্ধবিদ্যা শিক্ষা দিউন তাহা হইলে আপ- 
নাব মঙ্গল হইবে” বাসবদত্তাকে দেখিবামাত্র বৎসরাজের চিত্ত এপ স্সেহ- 
বদাভিষিক্ত হইল, যে তাহার মন হইতে ক্রোধ বা মন্থ্য একবাবে অস্তহ্থিত 
হইল । এদিকে বাসন্ধদত্তাব নয়ন উদযনেব প্রতি ধাবমান হইলে নযন লজ্জায় 
ফিবিয়া আসিল, কিন্তু মন আব কিছুতেই ফিবিল নাঁ। অনন্তর বৎসরাঁজ 
উজ্জযিনীপতিব প্রন্তাৰ সম্মত হইয়। বাসবদত্তাব সহিত গন্ধর্বশালায় প্রবেশ 
কবিলেন, এবং তাগত নয়নে বাসবদত্ত/কে সঙ্গীত শিখাইতে আবন্ত কবিলেন। 
তাহা ক্রোড়ে ঘোষবতী বীণা, কণ্ঠে গীতশ্রতি, এবং সম্মুখে চিত্তরঞ্জিনী" 
বাসবদত্তা সর্ধদা অবস্থিত বহিলেন। পবে বাসবদত্তা একাগ্রচিত হইয়! 
সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় তদীয় পবিচর্য্যায় নিবত হইালন। 

এদিকে বৎসবাজেব অন্গগণুমী লোক সঁকল কৌশাহ্বীনগবে ফিবিধা আসিয়া 
রাজাৰ বন্ধন সংবাদ প্রদান কবিলে তদীষ বাজ্য মগুল অতিশব ক্ষুভিত হইল। 
অমাত্যাদি প্ররৃতিবর্গ কুদ্ধ হইযা উজ্জপ্লিনী আক্রমণে উদ্যত হইলে, “চণ্ডমহা- 
সেন বলসাধ্য নহেন, কাবণ তিনি যেবপ মহাবল পবাক্রান্ত, তাহাতে তাহার 
প্রতি বলপ্রকাঁশ করিতে গেলে, বৎসবাজেবই শাবীবিক অমঙ্গলসম্ভাবনা। অত- 
এব উজ্জবিনী অববোধ যুক্তিসিদ্ধ নহে, চাতুবী দ্বাবা কার্যসিদ্ধ কবাই যুক্তি- 
বন্গত।” মহামতি মন্ত্রীবব কমণান্‌ এইবূপ বুঝাইয়া প্রর্কতিবর্গেব আক্রমণৌ- 
দ্যম শান্ত করিলেন । 

তদনস্তর স্থধীৰ যোগন্ধবায়ণ বাষ্মগডুলকে অব্যভিচ।রে অন্থুরক্ত দেখিয়া 
কমণ্ান্‌ প্রভৃতিকে বলিলেন, “উপস্থিত সকলেই নিয়ত সসজ্জ হইয়া এই- 
খানেই অবস্থিতি করত এই বাজ্য রক্ষা করুন । কালে বিক্রম প্রকাশ করিতে 
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হুইবে। সংগ্রতি আমি শুদ্ধ বসস্তককে সঙ্গে লইয়া উজ্জদ্দিনী গমন কবিষ, 
এবং*স্বীয় বুদ্ধিবলে বৎসরাঙজকে মোচন কবিয়া আনিব। ফেমন মেঘে মেঘে 
ঘর্ষণ দ্বারা বিদছ্বাতাগ্নি স্ক,রিত হয়, তেমনি বিপ্দকালে যাহার বুদ্ধি স্কুরিত 
হয়, তিনিই যথার্থ বীর। আমি শক্রর প্রাচী ভঞ্জন মিগড়ভঞ্জন এবং 
অদর্শন যোগ গ্রভৃতিই উত্তমন্ূপ অবগত আছি।* এই বলিয়া" মন্ত্রিবর যোগন্ধ- 
রাষণ কমণানের হন্তে সমস্ত ভাব সমর্পণ কবিষা বস্তকেব সহিত কৌশাস্ী 
হইতে নির্গত হইলেন। ক্রমে অতি ছূর্গম ও হিংস্রধহুল বিন্ধ্যাটবী মধ্যে 
প্রবেশ কবিয়! ভত্রত্য বৎসেশ্ববেব শ্রিয়বন্ধু পুলিন্দক নাম! পুলিন্দয়াজের নিকট 
গমন কৰিলেন। এবং প্রত্যাগমনকালে নংসরাজেব প্রক্ষার জন্য সৈন্য 
সাঙ্গাষ্য প্রার্থনা কবিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অগ্রসব 
হইয়৷ উজ্জয়িনীব প্রান্তবার্ত, চিতাধূম সদৃশ অন্ধকাবব কৃষ্ণবর্ণ বেতাঁলগণে 
আবৃত মহাকাঁল নামক শ্শানে উপস্থিত হইলেন । 

তথায় উপস্থিতিমাত্র যোগেশ্বৰ নামক এক ব্রহ্মবাক্ষদ তদ্দর্শনে আীত হই্া 
তীহাব সহিত বন্ধুত্ব কবিল, এবং যোগন্ধবায়ণকে বেশপরিবর্তীনেৰ পবামর্শ 
দিল) যোগন্ধবায়ণ ব্রহ্ষবাক্ষসেব যুক্তি অনুসাবে তব্দণ্ডে নিজ বেশ পবি- 
হাবপূর্ব্ক এক উন্মত্ত কুক বৃদ্ধেব হাস্যজনক এপ ধাবণ কবিলে, বসস্তকেবও 
বেশ পৰিবর্জন আবশ্যক হইল । শিবাবনছল বসস্তকও লম্বোদর এবং দক্তৃব 
বিকটমুখ হইয়া যোগন্ধরায়ণেব আদেশাহুসারে অগ্রে বাজভবনেব দ্বাবে উপ- 
স্থিত হইলেন। পশ্চাৎ যোগন্ধরষণ নৃত্যগীত করিতে করিতে উজ্জয্মিনী 
প্রবেশ কবিলেন। তাহাব উক্তবপ নৃত্যগীত দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া 
বহুলোক আনিয়! তাহাকে বেষ্টিত করিলে, ক্রমে রাজবাটীর দ্বিকে চলিলেন। 
এই ব্যাপার ক্রমশঃ বাসবদত্তার কর্ণগোচর হইলে, বাস্বদত্বা যৌবনসুঙ্গন্ড 
কৌতুকবশতঃ একজন দাসী পাঠাইয়1 তাহাকে গন্ধর্বশালায় লইয়া! গেলেন। 
মন্ত্রীবব উন্মত্তযেশে গান্ধর্বশালায় উপস্থিত হইয়া বৎসর়াজকে ঘদ্ধ দেখিয়া 
বাম্পাকুল হইলেন এবং বৎসরাজকে এরূপ ইঙ্গিত কবিলেন যে, রাজ! 
তাহাকে ছদ্বাবেশে আগত যোগন্ধরায়ণ বলিষা বুঝিতে পাৰিলেন । 
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তাদনস্তর যোগন্ধরায়ণ বিদ্যাপ্রভাবে আপন অপর্শন-যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা! 
অনৃষ্ট হইলে,যোধিণগণ সহসা যৌগন্ধরায়ণের অনর্শনে, 'এই ছিল ফোখায় গেল, 
বলিয়! বিশ্মিত হইল। এতৎশ্রবণে বৎসরাজ,সন্ুখে ষোগন্ধরায়ণকে দর্শন করত, 
তৎসমস্ত মন্ত্রিববের যৌগপ্রভাব অনুমান কবিলেন, এবং নিন্মক্ষিক করিবার 
জন্য বাসবদস্তাঞ্ষে বাগ্দেবীব পুজা আনিতে আদেশ কবিলে, বাসবদত্তা দাসী- 
প্রণসহ তথা হইতে চলিয়া! গেলেন। ইত্যবসরে যোগন্ধরায়ণ বৎসয়াজকে, ষে 
বিদ্যায় নিগড়ভঙ্গ কৰা যায়, অগ্রে সেই বিদ্যা প্রদান কবিষ্!, বাসবদত্তার বশী- 
করণার্থ নানাবিধ যোগ প্রদানপুর্ববক কহিলেন, “রাজন্‌। বসম্তকও ছদ্মবেশে 
ছ্বাবদেশে উপস্থিত জাছে, অতএব ভাহাকে কোন কৌশলে নিকটে আনয়ন 
ককন। যখন বাপবদত্ত। মহাবাজেব প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইবেন, তখন 
আমি যাহা বলিব দেইকপ কবিবেন। উপস্থিত চুপ করিয়! থাকুন।” এই 
বলিযা৷ যোগন্ধবায়ণ বহির্গত হইলেন। 

অনন্তব বাসবদত্বা বাজোপদিষ্ট বাগোবীব পুজা লইয়! উপস্থিত হইলে,' 
রাজা কহিলেন “ দেবি! রাজভবনেক দ্বারদেশে যে এক বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ বসিম়! 
আছেন, তাহাকে দেবীব অর্চনা ও দক্ষিণাধানার্থ আনয়ন করুন। বাব 
দত্তা রাজার আদেশানছসাবে ছরদেশস্থ ছগ্সবেশধারী বসস্তককে গন্ধর্কশীলাক্ক 
প্রবেশ কবাইলেন। বসুস্তক বৎসরাজকে দেখিয়া শোকে অধীর ও বাচ্পা- 
কূল হইলে, রাজা মন্্ ভঙ্গ তয়ে নিষেধ কবিয়া কহিলেন, “মহাশয় | বোগ জন্য 
আগনাব ঘে শরীবেব টববপা হইয়াছে, তাহা! আমি নিবাবণ কবিব, আপনি 
আমাৰ নিকট থাকুন ।” তশশ্রবণে বসস্তক কহিলেন, “তাহ! হইলে আমার 
প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ কব হয়।” বাজ] বসস্তকেব বিকৃতরূপ দেখিয়া 
শ্ৈর্মুখ হইলে, বসস্তক ও বাজার অভিপ্রায় বুবিয়1া ততোধিক বিকুতবদনে 
ঈষৎ হাস্য কবিলেন। রাজতনয়া নাসবদত্তাও সঙেব ন্যায় বসন্তকেব বিকৃত 
কূপ দর্শনে তুষ্ট হইযাঁ না হাসিয়! থাকিতে পারিলেন না। তদনস্তর বাসবদত্তা 
পরিহী'সপূর্বক বসস্তককে ছিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুধ! আপনি কোন্‌ বিষসে 
বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন? বসস্্ক কহিলেন “দেবি! থা বিষে 
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আমার বিশেষ বিজ্ঞত| আছে ।” তখন বাসবদত্তা একটী কথা কহিতে অনুরোধ 
করিলৈ, বসস্তব রাজতনয়ার চিত্ত বঞ্জনার্থ হাস্যপুর্ণ এই অপুর্ব কথা আবস্ত 
করিলেন। 

“দেবি! কংসজন্মভূমি মথুবানগরে রূপিণিকা নামে এক বেশ্যা থাকে। 
মকবদংস্ী নামে তাহার বৃদ্ধ মাতা কুঝ্টিনীর কার্ধ্য সম্পন্ন 'করে। কুদ্রিনী 
দেখিতে অতিশয় কুরধপা কিন্ত নানাগুণে যুবকদিগকে আকর্ষণ কবিয়া আনে । 
রূপিণিকা। স্বকার্য্যসাধনার্থ প্রায়ই পৃজাকা'লে দেবালয়ে গতায়!ত কবে। একদা 
রূপিণিক! ধুব হইতে এক রূপবান্‌ যুবাপুরুষকে দেখিয়া মজিয়া গেল। কিন্ত 
তাহার মাতা নিষেধ করিলে, বূপিণিকা মাতৃবাক্য না শুনিয়া নিজ দাসীকে 
কহিল তুমি যাও, যাইয়া] প্র ব্যক্তিকে অদ্য আমাব বাটীতে আসিতে অনু- 
রোধ কর। দাসী আদেশমাত্র যুবকের নিকট যাইয়া আসিতে অন্থুবোধ 
করিলে, যুবক বছ বিবেচনা করিয়া কহিল, আমি লোহজংঘ নামক ত্রাঙ্গণ, 
'আমাব ধন নাই; অতএব ধনিক জনলভ্য বূপিণিকার গৃহে যাইয়া কি 
করিব। চেটিকা কহিল। “ঠাকুর। আমাদের ম্বামিনী আপনার নিকট 
ধন প্রার্থনা কবেন না।” তখন ব্রাহ্মণ যাইতে স্বীকৃত হইল। চেটিকা 
আসিয়া সংবাদ দিলে কপিণিকা গৃহে আসিয়া উৎস্কচিত্তে তদীয় পথ নিরী- 
ক্ষণ করিতে প্রাগিল। ক্ষণকাল পরেই ব্রাহ্মণ রূপিণিকাব গৃহে উপস্থিত 
হইল। এতদ্র্শনে কুঙ্তিনী বিরক্ত হইল। রূপিণিক] ব্রাঙ্ষণকে উপস্থিত 
দেখিয়া স্বয়ং উঠিয়া আদবেব সহিত তদীয় কণ্ে বাহুলতা বিস্তাবপূর্ব্বক নিজ- 
বাসগৃহে লইয়া গেল। এবং লোহজংঘের গুণে এপ বশীভূত হইল যে 
তদীয় সম্তোগকেই জীবনের একমাত্র ফল জ্ঞান কবিয়! অন্য পুরুষাসঙ্গ এক- 
কালে পরিত্যাগপুর্বক তীয় সভ্ভোগে নিরত হইল। লোহজংঘও বূপিণিকার 
যৌবন, স্বেচ্ছাহ্থুসারে উপভোগ কবত তদীয়গৃহে পরমস্থথে কালযাপন করিতে 
লাগিল। 

কুদ্টিনী মকরদ্রা, ব্রাহ্মণের প্রতি রূপিণিকার এইরূপ আসক্তি দেখিয়া 
অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া কহিল পুতি! এই 
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ব্রাহ্মণ নির্ধন, তুমি ইহার সেবা কেন করিতেছ ? তুমি কি জাননা যে,বেশ্যারা 
শবকেও স্পর্শ কবে, তথাপি নির্ধন পুকষকে স্পর্শ কবৈ না । বেশ্যা আর খসম্গু- 
রাগ, এই ছুই পদার্থ কখনই একত্র থাকিতে পাঁবে না, বেশ্যা সন্ধ্যার ন্যায় 
ক্ষণকালমাত্র রাগবতী থাকিযা নর্ভকীব ন্যায় অর্থের জন্য কৃত্রিম প্রেম গ্রদর্শন 
কবিবে। তুমিণকি সমস্ত ভুলিষা গেলে। অতএব এই নির্ধন ব্যক্তিকে 
এই দণ্ডে পবিত্যাগ কব । আপনাব সর্বনাশ করিও না।* 

কূপিণিকা মাতাব এইবপ উপদেশে বৌষপববশ হইয়া কহিল “ মাত! 
আপনি এমন কথ! আব বলিবেন না। ইনি আমাব প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিযত্তর। আমার একতা ধনে অভাব নাই। তবে আমাৰ অন্য পুকষে আব- 
শ্যক কি? 

মকবদংঘ্রা ক্রপিণিকাৰ এই কথা শুনিষা ক্রোধে পবিপূর্ণ হইল এবং 
যাহাতে লোহজংঘকে নির্ববাদিত কবিতে পাবে, সেই উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিল। একদা শন্ত্রধাবীপুকষে পবিবৃত এক অর্থহীন রাপুত্রকে পথে' 
যাইতে দেখিয়া, দ্রুতবেগে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে 
নির্জনে লইয়া গিষ! কহিল, “ এক নির্ধন কামূকপুকষ আমাব গৃহে আসি- 
য়াছে; অতএব আজ আপনিতথায যাইয়া, যাহাতে সে আমার গৃছে আর 
ন! আসে এন্ধপ কবিষা আমাৰ কন্যাকে ভজনা ককন।” বাঁজপুত্র কুষ্টরিনীর 
প্রস্তাবে সম্মত হইযা ভথার প্রবেশ কবিল। এই সময ক্নপিণিক দেবালয়ে 
গিযাছিল। লোহজংঘ ও তখন বাহিবে বেডাইতে গিযানছিল) ক্ষণকাল 
পরেই আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিবামাত্র বাজভৃত্যেবা, বাজকুমারের 
আদেশামুসাবে পাদ প্রহারাদি দ্বাবা তাহাব সর্বাঙ্ষে দুঢচবপে আঘাত কবিয়া 
বাঁটাব বহিঃস্থিত একটা অপবিত্র থাতে ফেলাইযা দিল। লোহজংঘ ক্ষণকাঁল 
পৰে চেতনা পাইযাঁ কোন প্রকাঁবে উঠিগ্ পলাযন কবিল। এই সমস্ত ঘটনাব 
পব, রূপিণিক! গৃহে আসিষ!, লোহজংঘেব প্রতি অসদাঁচবণ শুনিয়া, শোকে 
অতিশয় বিহ্বল হইল। অনস্তব রাজপুত্র ও যথাগত প্রস্থান করিল। 

তদনস্তব লোহজংব,কু্টিনীব এইবপ আচরণে প্রতাবিত ও প্রেয্সীর বিয়ো- 
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গাসহিষু হইয়া, কোন তীর্ঘে গমনপুর্বক প্রাণত্যাগে কৃতঙ্বংব্প হইল।, অন্তর 
পথেযাইতে যাইতে এক আটবী মধ্যে প্রবেশ কবিল, এবং প্রথর সুর্ধ্যতাপে 
সন্তপ্ত হইয়! কোন বৃক্ষচ্ছায়াব আশ্রয় গ্রহণের অভিলাষ করিল। কিন্তু নিকটে 
কোন বৃক্ষ না থাকায় সে আশায় নিরাশ হইয়! চলিতে চলিতে সম্মুখে শৃগাল- 
পরিবৃত এক মৃত হস্তিকলেবব প্রাপ্ত হইয়। তাহার নিকট গমলপূর্ববক দেখিল, 
শৃগালগণ তাহার জঘন হইতে আরম্ত করিয়! সমস্ত শরীর, নির্মাংস করিয়াছে, 
উপবে কেবল চর্থণ্ডের আচ্ছাদন মাত্র আছে । সে সেই চর্্াবশিষ্ট হত্তিকলে- 
বরেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং মন্দ মন্দ শীতল সমীরণ সবে নিদ্রিত 
হইয়া পড়িল। এই সময় অকল্মাৎ মেঘ করিয়া মুবলধাে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; 
তন্নিবন্ধন সেই গজচর্ন সংকুচিত হইয়! নির্ধবর হইল। ক্রমে গ্ররল বেগে 
ভলজোতঃ আসিয়া সেই গন্চন্ম ভাসাইয় লইয়! গঙ্গায় ফেলিল.। গঙ্গার 
স্রোতে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদ্রে পড়িল। এখন গরু সেই গভচর 
দেখিয়া! মাংস ভক্ষণেব লোভে চগ্চুপুটদ্বার! তুলিয়া লইয়া সমুদ্র পাবে নিক্ষপ্ত 
করিল। তদনস্তব চণ্চুপুটদ্বাৰ! সেই গজনম্্ম বিদারণ পূর্বক, তদভাান্তরে মনুষ্য 
দেখিয়া! ভয়ে পলায়ন করিলে, নিত্রিত লোহজংঘ্ের নিদ্রাতঙ্গ হইল । লোহজঘ 
খগেম্দর্কৃত সেই গ্বাব স্বার! চ্মাভ্যন্তুর হইতে নির্ঘত হইয়া আপনাকে সমুদ্র- 
পারস্থ দর্শনে বিস্মিত হইল, এবং সমন্তই তাহার জাগ্রৎ স্বপ্নবৎ জ্ঞান 
হইল। অনস্তর সেই স্থানে ছুই ভীষণ 'াক্ষলকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া, ভয়ে 
জড়ীভূত হইলে, ঝক্ষসন্বয়ও দূর হইতে চকিতভাবে তাহাকে অবলোকন 
করিয়া, আবার কি বামচন্দ্র সমুদ্র পারে. আস্লেন 1- এই আশঙ্কায় অতিশয় 
ভীত হইল। পরে রাক্ষসছয়ের মধ্যে এক জন সন্বর যাইয়! এই. ব্যাপার 
প্রভু বিভীষণের কর্ণগোচর করিল । বিভীষণ রামচন্্রের প্রভাব জানিতেন, 
সুতরাং তিনিও, সমুদ্র পারে মনুষ্য আসিয়াছে শুনিয়া, ভয় গাইলেন, 
এবং বাক্ষসকে বলিলেন, “তুমি পুনর্ধার সেই স্থানে যাইয়া! আমার বাকে] 
ভাহাকে বল যে, যদ্দি অনুগ্রহ করিয়া তিনি আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন, 
ভবে বিশেষ অন্ুগৃহীত হই ।” 
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রাক্ষস, বিভীষণের্‌ বাক্যে পুনর্ধবীর সেই স্থানে আসিয়া, সভয়ে বাক্ষস- 
রাজের প্রার্থনা জানাইল। প্রশাস্তবৃদ্ধি লোহজংঘ, লঙ্কানাথের প্রার্থনায় গন্মত 
হইয়া, রাক্ষসন্বষের সহিত লঙ্কায় গমন করিল, এবং তথাকাৰ স্বর্ণনির্মিত 
প্রাসাদসমূহ অবলোকন কবত বাজতবনে প্রবেশপুর্বক বিভীষণের সমক্ষে 
উপস্থিত হইল। তিনি গাত্রোথান করিষা যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে পব, 
লোহজংঘ আশীর্বাদ প্রযোগপূর্বক উপবিষ্ট হইলে, বিভীষণ তাহাব লঙ্কা আসি- 
বার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ধূর্ত লোহজংঘ কহিল “আমি লোহুজংঘ নামে 
ত্রাক্ষণ, মথুব! নগরে, আমার কাস। আমি অত্বিশয় দারিদ্রবশতঃ দেবালযে 
যাইয়া ভগবান্‌ নান্ায়ণের আবাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্‌ সত্তষ্ট হইয়া 
আমাকে এই স্বপ্ন দিলেন যে, “তুমি আমাব পবম ভক্ত লঙ্কানাথ বিভীষণের 
নিকট যাইয়া, আমাব তক্ত বলিয়! পবিচয দিলে, তিনি পরম সমাদর কিয় 
তোমাকে প্রচুব অর্থ প্রদান করিবেন। “ভগবন্। কোথায় বা লঙ্কানাথ 
আব কোথায় ৰা আমি । আমাব লক্কায় যাওয়! কিকপে সম্ভব হইত্বে পারে ?” 
আমি এই নিবেদন কবিলে ভগবান্‌ কহিলেন “তুমি আক্জই যাইয়া বিভীষণকে 
দর্শন ক্বিবে।” এই বলিরা অন্তর্হিত হইলে, আমি নিদ্রিত হইলাঁঘ। 
তদনস্তর, জাগবিতি হইফা আপনাকে, সঞুঁ্র পাবে দেখিলাম | আব কিছুই 
জানি না ।/ বিভীষণ লোহজংঘেৰ এই কা গনিল্লা এবং লঙ্কা অতি ছুর্মস্থান 
ভাবিয়া, দেবতার গ্রভাঁবে সমস্তই সম্তুব মনে করত তর্দীয় বাক্যে সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস ক্রিলেন। পরে লোহজংঘকে থাকিতে অনুবোধ করিয়া, অর্থ প্রদান 
করিতে, প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং নরঘাতী রাক্ষদগণ লোহজুঃঘকে ন। দেখিতে 
পায়, এরূপ গুপ্ত স্থানে রাখিলেন । পবে তত্রস্থ স্ব্ণমূল নাঁমর পর্বতে রাঙ্ষদ 
পাঠাইয়া, তথা হইতে গরুড়বংশসভভৃত এক পক্মী আনাইয়া লোহজংঘকে 
প্রদানপুর্বক কহিলেন, “আপনি: এই পক্ষীটীকে একপ বশীতৃত করুক্স যে 
ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে-মথুরা ফাইতে সমর্থ হইতে পারেন» 
লোহন্ংঘ তাহাই করিতে আঁরস্ত করিল । 

একদা লোহজংঘ কৌতুকাবিষ্ট হইয়! বিভীষণকে ছিজ্ঞাসা করিল) লঙ্কা 
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যাবতীর ভূমি কাষ্ঠময়ী দেখিতেছি, ইহাব কারণ কি? বিভীষণ কহিলেন, 
পূর্বক্কালে কশ্ঠপনন্দন গকড়, শ্বীধ জননীকে নাগদিগের দাসত্ব হইতে সুক্ত 
কবিবার মানসে সর্পজাতিৰ প্রার্থনায, মে[চনেব মূল্যম্ববপ, দেবতাদ্িগেব নিকট 
হইতে ধা আহবণ কবিতে উদাত হইয়া শরীবে বলাধানেব জন্য পিতাৰ নিকট 
গমনপূর্বক ভোজন প্রার্থনা করিবাছিল। কশ্তুপ, “বৎস। শাঁপচ্যুত হইঘা৷ সমুদ্র 
মধ্যে যে মহান্‌ গজকচ্ছপ লুক্কাধিত আছে, তুমি যাইযা তাহাদিগকে ভক্ষণ কর» 
এই আদেশ কবিলেন। গকড় তথায় যাইয1 গজকচ্ছপুকে চঞচুপুট দ্বাবা, গ্রহণ 
পৃর্ধক উডঠীনহইযা মহান্‌ কল্পবৃক্ষেব শাখ!য উপবিষ্ট হইল। তাহাৰ ভবে বৃক্ষেব 
শাখা ভাঙ্গিযা পতনোনুখ হইলে অধঃস্থিত বালখিল্যগণেক 'প্রীণনাশেব আশঙ্কায় 
সেই পতৎ শাখা, নিজ চঞচুদ্বাব৷ এই নির্জন স্থানে আনিয| ফেলাইযা যায়। 
সেই শাখাব পৃষ্ঠে এই লঙ্কা নির্মিত হইয়াছে, এবং সেইহেতু এখানকাব 
ভূমি কাষ্ঠটমধী হইযাঁছে।” লোহজংঘ বিভীষণ মুখে এই পুবাকাহিনী 
শুনিয়া সন্তষ্ট হইল। 

তদনস্তব বিভীষণ লোহজংঘকে বহুবিধ মহার্ঘ্য বত্ব প্রদানপূর্বক ভগবানেব 
প্রতি অচলাভক্তিনিবন্ধন তাঁহাব জন্য হেমময শংখ, চক্র, গদা এবং পদ্ম 
প্রদান করিলেন | লোহজংঘ বুঝ প্রাপ্ত হইযা বিজীষণ প্রদত্ত পক্ষিপৃষ্ঠে 
আবোহ্ণপূর্বক লক্ষযোজন দুববর্তী মথুবা নগবাভিমুখে যাত্রা কবিল। 
পক্ষী লঙ্কা পরিত্য গপূর্বক আকাশমার্গে উড্ভীন ও সমুদ্র পাব হইযা এককালে 
মথুবায় উপস্থিত হইলে, লোহজংঘ শূন্যমার্গ হইতে নগবেব বহিকপবনে 
অবতীর্ণ হইল, এবং বিভীষণ প্রদত্ত বন্রসমূহ ভূতলে বাঁখিযা সেই পক্ষীকে 
এক স্থানে বান্ধিল। 

তদনন্তব বাজারে যাইমা একটী রত্ব বিক্রয় কবিল। সেই অর্থে আপন 
বস্ত্র এবং অঙ্গরাগাদি ক্রয় কবিযা সেই উপবনে প্রত্যাগমনপুর্ববক অন্নাদি 
প্রস্তুত কবিয়া আহার কবিল, এবং পক্ষীকেও খাওযাঁইল। সন্ধ্যাকালে 
উত্তমরূপ অঙ্গরাঁগ ও বেশভৃষা। করিয়া সেই পক্ষিপৃষ্ঠে আবোহণপূর্বক শঙ্খ- 
চক্র এবং গদাহস্তে সেই বাঁবাঙ্গন! বপিশিকার বাটাৰ উপরিভাগস্থ শূন্যমার্গে 
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উপস্থিত হইল এবং গন্ভী ন্ববে রূপিণিকাকে সন্কেত কবিল। সেই শব 
শুনিবামাত্র পিণিক বাহিবে আসিয়! বিবিধবত্বভূষিত - পক্ষিবাহন সাক্ষাৎ 
নারায়ণতুল্য মুন্তি, গগনমণ্ডলে নিবীক্ষণ কবিয়া বিস্মিত হইল। বারবনিতাকে 
বাহিবে দেখিয়। ছন্বেশধাবী লোহজংঘ কহিল, আমি নারায়ণ, তোমাৰ জন্য 
এখানে আসিঘচছি। ইহা! গুনিয। বপিণিকা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্বক কহিল 
দেব। আমি এমন ভাগ্য কি কবিয়াছি যে, আমাব গৃহে ভগবানের অন্ুগ্রহ 
হইবে? ইহা শুনিয়া লোহজংঘ আকাশমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বারবনিতার 
সহিত তদীয় ভবনে প্রবেশ কবিল, এবং আপন অভীষ্টসিদ্ধি কবিয়! পুনর্ধধার 
পক্ষিপুষ্ঠে আবোহপঞু্্ণক স্বস্থানে প্রস্থান কবিল। 

প্রদিবস প্রভাতমাত্র বারবনিতা আপনাকে বিষ্ণুর ভার্ধ্যা মনে করিয়া 
মানুষে সহিত বাক্যালাপ পরিত্যাগ কবিল। এতদ্রশনে তদীয় মাতা মকর- 
দংঘ্রা কহিল পুত্রি। কিকারণে মৌনাবলম্বন কবিয়া আছ বল। তাহাতে 
বপিণিক। উত্তর দিল না দেখিযা, নির্বন্ধসহকাঁবে ধবিলে সে পুর্ববব।ত্রিবৃত্তাস্ত, 
সমস্ত বর্ণন কবিল। সুচতুবা মকবদ-স্ী এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র প্রথমতঃ 
সন্দিহান হইল, এবং সেই দিন রজনীতে প্রব্ধপ ব্যাপাৰ স্বচক্ষে দেখিয! 
নিঃদনেহ ও আশ্্ঘ্য হইল। প্রভাতে আঁসিযা কন্যা প্রপিণিকাকে বিনীত- 
ভাবে কহিল বৎসে। তুমি ভগবানেব কৃপাষ দেবীত্ব প্রাপ্ত হইয্াছ। আনি 
তোমাব জননী । তুমি 'আমার কন্যা? অতএব তুমি ভগবানকে বলিয়া 
যাহাতে আমি ব্বশবীবে স্বর্গলাভ কবি, তাহা কবিয়! কন্যাব কার্ধ্য কর। রূপি- 
ণিকা৷ জননীব এই প্রার্থনায় সম্মত হইল। রজনীবোগে তগুবিষ্টু লোহজংঘ, 
পুনর্ধার তীয় ভবনে সমাগত হইলে, তাহাকে মাতাব প্রার্থন জানাইল। 

এতশশ্রবণে বিষুবেশধাবী লোহজংঘ কহিল, প্রিয়ে ! তোমার মাতা অতি 
শম্ন পাপাত্ম। । অতএব কিএকারে তাহাবে শ্বশবীবে দ্বর্গে লইয়া যাইতে পারি । 
স্ুতরা” তাহা! উচিত হয় না । অথবা ইহার একটা উপায় আছে, যদ্দি তাহ! 
করিতে পার তবে তোমাব জননীকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পারি। একাদশীর 
দিবসে প্রাতঃকালে স্বর্গের দ্বার উদবাটিত হয়। সেই সময় মহাদেবের অন্থচর 
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অসংখ্য ভৃতগণ প্রবেশ করিয়া থাকে । আমি সেই সঙ্গে তোমাব মাতাকে স্বর্গে 
লইয়ী যাইব। অত্তএব তুমি তোমাৰ জননীকে পীচচুলা করিয়া গলে হাড়মাল! 
প্রদান কবিবে এবং একপার্খে কালি ও অপরপার্থে সিন্দব লেপনপূর্বক তাহাকে 
বিবস্্রী কবিষা ভূতে মৃত সাজাইয়া৷ রাখিবে। এইরূপ হুইলে কেহই 
তাহাকে মান্থুষ বলি! চিনিতে পাবিবে না) সুতবাং ভূতের সঙ্গে সহজেই 
স্বর্গে লইযা যাইতে পারিব। এতস্ডিন্ন উপায়ান্তব নাই?” এই বলিয়! 
লোহজংঘ প্রস্থান কবিল। প্রভাতমাত্র কপিণিকা মাতাকে সমস্ত বৃত্বাস্ত 
কহিলে সে তাহাতেই সম্মত হইল। এবং পূর্কোত্রৰ্প বেশ রচনা কবিয়া! 
স্বর্গ গমনাভিলাষে লোহজংঘেব পথ চাহিয়া রহিল। "নিশাগমে লোহজংঘ 
তদীয় তবমে আঙিলে, রূপিণিকা ভূ্বেশা জননীকে তাহাৰ হস্তে সমর্পন 
করিন। লোহজংঘ অপন অভীষ্ট সিদ্ধিব পৰ বিকটবেশী কুট্টিনীকে লইয়া 
পক্ষিপৃষ্ঠে আরোহণ পুর্বক আকাশ মার্গে উড্ডীন হইল; এবং কোন মন্দি- 
*বের শিখর ভাগে চক্রলাঞ্ছিত এক শিলান্তন্ত দেখিব! সেই পাপীক্নলী কুট্টিনীকে 
তাহাৰ অগ্রভাগে বসাইয়া দিয়া কহিল “ক্ষণকাল এইস্থানে থাক, আমি 
ডূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া দেবালয়স্থ দেবতাকে দর্শম কবিয়া আসি ।” এই বলিয়া! 
ৃষ্টিপথেব বহিভূত হইল। তদনস্তব লোহজংঘ, মহোৎসব উপলক্ষে হত্যা 
দিবাব জন্য দেবালয়ে সমবেত অসংখ্য যাত্রিদিগকে সম্বোধন কবিয়া অন্তবীক্ষ 
হইতে কহিল “হে মন্ুয্যগণ আজ তোমাদেব মন্তকে সর্বসংহারিণী মহামাবী 
পতিত হইবে) অতএব তোমবা হরির শব্ণাপন্ন হও ।” সহসা এই আকাশ- 
বাণী শ্রবণ কবিয়! মথুরাস্থ যাবতীয় লোক ভীত ও হবির শরণাগত হুইয়! 
্বস্তযয়ন আরম্ত কবিল। ওদিগে লোহজংঘ আকাশ হইতে অবতীর্ঘ হইয়া, 
দেববেশ পরিহার পূর্বক দেই জনতাব মধ্যে লুকাইয়া রহিল । 
এদিগে কুট্িনী সেই ক্বন্তোপরি বনুক্ষণ থাকিয়া অবশেষে চিন্তা করিল, 
হতভাগিনীর অদৃষ্টক্রমে দেবদত্ত আলিলেন না, আর আমারও স্বর্গে যাওয়া 
ইইল না। এই ভাবিয়া! আর সেই ব্রিশুলোপরি থাফিতে না পারিয়া চীৎকার- 
পূর্বক কহিল, “যাত্রিগণ ! হায়। আমি পড়িয়া মরিলীম।” এই বলিয়া ক্রন্দন 
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করিতে লাগিল ।. ততশ্রবণে সমবেত সমস্ত লোক, দৈববাণী কথিত যহী- 
মারী পড়িতেছে ভাবিয়া, ব্যাকুল হইল, এবং হা৷ দেবি! পড়িওনা ক্ষম ধর, 
এই বলিয়া! চীৎকার করিতে লাগিল। 

তদনস্তর মথুরাস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা মারীপতন-ডঙ্ে ব্যাকুল হুইয়! 
কোনরূপে রান্িযাপন করিল। প্রভাতমাত্র রাজা প্রজাগণসহছ সেই 
'দেবালয়ের চূড়াস্থ স্তপ্ভোপরি বিকৃতবেশা সেই কুট্রিনীকে দেখিয়া! ভযশূন্য 
হইলেন। হাস্যধ্বনিতে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইল। তদনস্তর লোক পরম্পরায় এই 
ব্যাপার রূপিশিকার কর্ণগোচর হইলে, সে সত্বর আসিয়৷ দেখিল, ভূতবেশ! 
জননী লজ্জায় অধোদ্ধদন হুইয়! দেবালয়ের স্তস্তাগ্রে বসিয়া! আছে। তখন 
আর কি করে, তদণ্ডে তাহাকে স্তস্তাগ্র হইতে নামাইয়া আনিল। তদনত্তর 
সকলে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া কুষ্টিনীকে জিফ্তাসা করিলে, স্ট্রনী সমন্ত 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। ইহা শুনিয়। সকলেই বুঝিতে পারিল, এবং বলিল ; 
এই কামুকা কুষ্টিনী অনেককে বঞ্চনা করিয়াছে । কিন্তু আজ কাহার হস্তে 
পড়িয়া যে এইক্ষপ প্রতারিত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে অধুমাত্র সন্দেহ নাই। ষে 
ব্যক্তি ইহাকে জব করিবার জন্য এই কাধ্য কন্লিয়াছে, সে সর্ধসমক্ষে উপস্থিত 
হইয়া সমস্ত প্রকাশ করুক, ড্রাহা হইলে রাজসমীপে প্রবন্ধ * পুরস্কার 
পাইবে। ইহা শুশিবামান্র লোহজংঘ সর্বসমক্ষে আবিতি হইয়! যথাঘটিত 
সমগ্র বৃত্বান্ত আমূল বর্ণন করিল, এবং বিভীষণপ্রদত্ত সেই শঙ্খ, চক্র গদাদ্ি 
ভূষণ সর্ধসমক্ষে ভগবান্কে সমর্পণ করিল। তদর্শনে লোকে বিশ্বয়সাগরে 
'নিমগ্ন হইল। 

তদনস্তর রাজা লোহজজ্ের প্রতি নর হইয়! তর্দীয়মন্তকে পউবন্ধের 
আদেশ করিলে, মথুবাবাসী যাবতীয় লোক আহ্দাদসহকারে লোহজজ্মের 
মন্তকে পট্টবন্ধ প্রদান করিয়া, বারবশিতা! ক্লিণিকাকে স্বাধীনভর্তূকা করিয়া 








৬ পুর্ীক'লে কোন ব্যক্চি মহৎ কার্য করিয়া রাজার আজ্ঞা ফেটী প্রাণড হইত । আর সে 
রাজদতত পক্ষের জন্য প্রসিদ্ধ লাভ ফারিত । 
১৩ 
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দিল। তদবধি লোহজঙ্ষ কুষ্িনীর প্রতিবিধান দ্বারা পর্্্যশালী হইঙ্জা, 
প্রিয়তমা লহিত পু কাঁলধাপন করিতে লাগিল. বাসবত্তা অবরুদ্ধ বতম- 
রাজ সমক্ষে বসস্তকমুখে এই কথা শুনিয়া পরম পরিতোষ লা ফরিলেন। 


অপি 


ভ্রয়োদশ তরঙ্গ । 

অনস্তর 'বাঁসবদত্বা ক্রমে বসরাঁজের প্রতি প্রগাঁচ অনুযাগবত্তী হইলে 
পিভৃপক্ষের গ্রাতি তীহার শিথিলীহুয়াগতা৷ উত্রোত্বর প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। যোগন্ধবাযণ সকলের আজ্ঞান্তে পুনর্বার ধৎসরাজের নিকট প্রবেশ 
কবিয়া বমস্তক সমক্ষে রাজাকে কহিলেন, “মহারাজ ! চিষহাসেন আপনাকে 
মায়াপাশে বন্ধ কবিধা রাখিয়াছেন, এবং আপনাকে কন্যা দান করিয়া 
সন্মানপুর্বক'*বিদায় দিবার ইঠীব, সম্পূর্ণ ইচ্ছা দেখ! যাইতেছে । কিন্ত 
আমার ইচ্ছা যে, আমরা! বাসবদতাকে হরণ কবিয়া লইয়া! যাই, তাহা 
ছইলৈই চণ্ডমহাপেমেব অহস্কাধিতার সম্যক্‌ প্রতীকার করা হইবে, এখং 
'সমাদিগেবও পুকষকাবশূন্যতাঁ-নিবন্ধন লাঘবের সম্তীবনা থাকিবে ন!। 
জাদিলাম বাসবদতীার ভদ্রবতী লী একটী ধরেণুকা আছে। নড়া- 
গিবি নামক মহাঁগজ ভিন্ন কোন হস্তভী বেগে ভদ্রবতীর সমান নহে। 
নড়াগিবি তদ্রব্তী অপেক্গ৷ সমধিক বেগশীলী হইলেও তাহার সহিত ধদাপি 
যুদ্ধ করিবে না। ভদ্রবতীর আধাঁচক নাঁমে যে এক নিয়স্তা আছে, আমি 
প্রচুর অর্থ দ্বার তাহাকে বন্থষ্ট কবিয়াছি। আপনি বালবদত্তার সহিত সেই 
হস্তিনীপৃষ্ঠটে আবোহণপূর্ধক রজনীযোগে প্রস্থান কনিবেন। গমনের 
পূর্বে শত্রত্য মহামন্ত্রীকে হবাপান স্বাতী অচেতম করিয়া রাঁখিবেন। সম্প্রতি 
আমি আপনার পথবক্ষার্থ অগ্রে বন্ধু পুলিন্দরাজের নিকট" গমন করি ।৮ 
আই বলিষ্কা যোলিদ্ধাবায়ণ অগ্রে প্রস্থান করিলেন ।' বতসরার্জ ' মন্ত্রীর 
সেই উপদেশমতে কার্ধয করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অনস্তর বাসব- 
দবততা তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা ক্ষণকাঁল তীহার সহিত বিশ্স্তা- 
লাপের পর যোগন্ধরায়ণোক্ত সমস্ত কথ! বাসবদন্তার 'গোচির করিলেন? বানর 
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দাও সমস্ত প্রবণ করিয়া গমনে কৃতদিশ্টয় হইবেন এবং হস্তিপককে 
গঁাইয়া তাহাকে সশ্বত করিলেন, তৎপরে দেঁবপুর্জার ছাধে ম্রিষর 
মছামাত্রকে সরাগান কধাইয়া অচেতন করিলেন) অনন্তর আঘাচফ 
মেধাচ্ছ্র রজনীমুধে ভঙ্বন্তী কবিণীকে দাঁজাইগা! আনিলে, সঙ্জিতা করিণী 
শঙ্খ করিল। হন্তিশদাভিজু। মহাীত্র সেই শব শ্রবপমাত্র তীহার র্ার্থ 
অবগত হইয়া মদস্বলিত বচনে কহিলেন, *ওছে হস্তিপকগণ । তোমরা সাবধান 
হও, ভদ্রবর্তী আজ ভ্রিষষ্ঠি ঘোজন পথ গমন করিবে।* আক্ষেপের বিষয় যে, 
স্তাহার এই বাক্যে কেহই কর্ণপাত কৰিল ন1। 

অসস্তয় বৎসরাজচস্্ীয়বীণা ও থজাগ্রহণপূর্ধক যোগন্ধবাঁয়ণের নিকট প্রাপ্ত 
যোগবলে মুক্তবন্ধন হইয়া বসন্তকের সহিত সেই হস্তিনী পৃষ্ঠে অগ্রে 
আবোহণ কবিলেন, পশ্চাঁ বাসবদত্তী আপন বিশ্বস্ত সী ফাঞ্চনমালার 
সহিত ভংপৃঠে আরোহণ করিলে, 'বদরাঞ্ধ সেই অদ্ককীরময় বজনী" 
যোগে উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা! করিয়া নগরের প্রীচীবডেদ করিলেন। . 
বীয়ৰাহ এবং তালভট নাঁমক যে ছুই রাজপুত্র সেই স্থান রক্ষায় নিখুক্ত ছিল, 
তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন । তদমজ় আফাঁঢক অঙ্কুশ ধাঁবণ 
করিলে বৎদরাঙ্গ হষ্টচিত্তে প্রিয্যুব সহিত "বেগে প্রস্থান করিগেন। এদিকে 
পুবয়ক্ষীগণ প্রাফাধবঙ্ষক কু্ারদয়কে নিহত দেখিয়া ক্ষুভিতাত্তঃকরণে সেই 
রাঁপ্রেই উক্ত সংবাদ নবপতির কর্ণগৌচর করিল। মবপতি চগ্মহাসেন 
অঙ্থসদ্ধারম দ্বারা ক্রমে জামিতে পারিলেন যে, বৎসরাজ বাসবদত্তাকে হরণ 
কবি! পলায়ন করিয়াছেন । এই ব্যাপার ঘটনায় নগরমধ্যে মহান কোলাহল 
উপস্থিত হইল। পালক নামক রাজপুণ্র হস্তিরাজ নড়াগিরির পৃষ্ঠে আরোহণ 
বরিঝা! ঈশ্বর বৎসদাজের অস্্সবণে পরবর্তি হইলেন । বওদেখবও রাজপুত্রকে 
পথে আসিতে 'দেখিয়। বাঁপবর্ষণ করিতে আবন্ত কবিলেন, এবং নড়াগিরিও 
ভদ্রবতীকে দেখিয়া গ্রহারে বিরত হইল। এই সময় পালকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
গোপালক আসিয়। পিতাক্ষ অন্থরৌধ জানাইলে, পালক যুদ্ধে বিরত হইয়! 
গৃহে গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন । 
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অনস্তর বৎসরাজ নিক্ষণ্টফে গমন করিতে আর্ত করিলেন । ক্রমে রজনী 
গ্র্ভাত হইল। প্রভাতে বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ করিয়! ক্রমশঃ মধ্যাহ্ুকাল উপস্থিত 
হইল। কবিণী ত্রিষর্ঠিযোজন পথ যাইয়া মধ্যাহ্নের প্রথর ্বৌব্রে অতিমাত্র তপ্ত 
হইয়া অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হইল। এতদার্শনে রাজা সপরিবারে তদীয় পৃষ্ঠ হইতে 
অবতীর্ণ হইলে, ভদ্রবতী সেই উষ্ণাবস্থায় যেমন গরিতোষপূর্ধক জলপান 
করিল, অমনি পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। সহস! ভদ্রবতীর মৃত্যু 
দর্শনে রাজ! ও বাসবদত্তা বিষাদসাগরে নিমগ্র হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। 
ইত্যবনরে এই আকাশবাণী বাজার শ্রবণবিববে প্রবেশ করিল, “মহারাজ ! 
আমি মায়াবতী নামী বিদ্যাধরবধৃূ, শাপ ত্রষ্ট হইয়। এতকাল হস্তিনী 
হইয়াছিলাম; আজ আমি আপনার উপকার করিলাম, এবং অতঃপর আপনার 
ভাবী পুত্রেরও উপকার কর্দিতে ক্রি করিব না। মহারাজের 'ভাবী পরী 
এই বাসবদত্তা! মানুধী নহেন, ইনি দেবতা, কোন কারণবশতঃ ভূতলে 
'্মবতীর্ণ হইয়াছেন ।” 

বৎসরাজ এই দৈববাণী শ্রবণে সন্তষ্ট হইয়া, সুস্থদ্ধর পুলিন্দরাজকে নিজ 
আগমন সংবাদ দিবার জন্য অগ্রে বসস্তককে পাঠাইয়া দিলেন। তদনস্তর 
দ্বয়ং বাসবদভার সহিত মন্দ মন্দ গদসঞ্চারে গমন করত পথমধ্যে দন্থ্যগণের 
সম্মুথে পড়িয়। বাসবদত্তীর সমক্ষে বাশদ্বারা এক শত পাঁচ জনের প্রাণ 
সংহার করিলেন। এই সময় পুণিন্দরাজ, এবং যোগন্ধরায়ণ, বসস্তক 
পথ প্রদর্শন করিলে, সেই স্থানে উপস্থিত হইল। পুলিনরাজ বৎসরাজকে 
প্রণাম করিয়া আপন পল্লীতে লইয়া! গেলেন। আরণ্য কুশস্বার! বাসবদত্তার 
চরণতল ক্ষত বিক্ষত হইয়! গেল। বৎসরাজ বানবদত্তার সহিত ভিল্লরাঞ্তবনে 
বিশ্রামার্থ সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ইতিপূর্বে যোগন্ধরারণ 
সেনাপতি রূম্থান্‌কে দূত দ্বারা সংবাধ দিয়াছিলেন, এবন্য দেই দিন 
প্রাতঃকালে সেনাপতি রূমণান্‌ রাজসমীপে উপস্থিত হইপেন। তাহার পম্চাৎ 
দিগন্তব্যাপিনী বৎসরাজের সমস্ত সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যাটবী ব্যাপিত করিল, 
এবং সেই সৈন্যসাগরের উৎপীড়নে বিস্ধ্যাউবী তোলপাড় হইতে লাগিল । 


কথা-লরি$-লাগর। ১*১ 


বৎসরাজ, বিশ্ধ্যকানন মধ্যে আপন হ্ন্ধাবার সন্নিবেশিত করিয়। উজ্জ- 
ফ্লিনীর সংবাদ জানিবার জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ৷ তর্দীসম্তর 
যোগন্ধরা্মণের শ্রিযন্থৎ কোন বণিক উজ্জপ্মিনী হইতে আসিয়া উপস্থিত 
হুইল, এবং কহিল, “আমাদের রাজ! চণ্ডমহাসেন আপনার প্রতি অতি- 
শয় সন্তষ্ট হইয়া! আপনার নিকট যে এক জন প্রতিহারী প্রেরণ করিয়াছেন, 
সে পশ্চাৎ আসিতেছে । আমি আগ্রেই প্রচ্ছন্লভাবে আপনাকে সত্ব জানাইতে 
আসিলাম। ইছা! শুনিয়া বৎসরাজ হৃষ্ট হইয়া উক্ত সংবাদ বাসবদত্তাকে বলিলে, 
তত্শ্রবণে বাসবদত্বাও পরমপরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ সমস্ত বন্ধ- 
বান্ধব ছাড়িয়। আস্তয়, এবং পরিণয় কার্ষে স্বর! থাকায়, বাসবদত্ত] কিয়্ৎ- 
পরিমাণে সূলজ্জ এবং উৎকঠিত ছিলেন, একারণ আত্মবিনোদনের জন্য 
নিকটস্থ বসস্তককে একটী কথা বলিতে আদেশ করিলেন। বসস্তক তথাস্ত 
বলিয়া ভর্তু অনুরাগের দৃষ্টান্ত শ্বরূপ এই মনোহর কথা আরম্ভ করিলেন। 

তাত্রলিপ্ত নগরে বন্ুদত্তনামে এক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। সে, 
পুরকামনায় বহু ব্রাঙ্গণকে আহ্বান করিয়া প্রণাম পূর্বক, যাহাতে তাহার 
একটা পুত্র সম্তান হয়, তাহার অনুষ্ঠানের অন্য অনুরোধ করিলে, বিপ্রগণ 
কহিলেন, “বন্দত্ত ! তুমি যে জন্য উন্থরোধ করিতেছ, তাহা হুর কর্ণ 
নহে) ব্রাঙ্গণেরা শ্রুতিবিছিত অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্তই সাধন করিতে 
পারেন। পূর্বকালে 'এক রাজার এক শত পাঁচটী বন্ধ্যা মহিষী ছিল। 
পুত্রেষ্টি যক্তের অনুষ্ঠান দ্বারা জন্ত নামে তাহার এক পুত্র জন্মিয়া 
সকল মহিষীর চক্ষে নবেন্দু সদৃশ আনন্দদায়ক হইল। একদা জাঙগু প্রচলন- 
যোগ্য হইয়! ইতস্ততঃ জীড়া করিতে করিতে বালকের উরুদেশে এক পিপী- 
লিক! দংশন করান সে চীৎকার করিয়! উঠিলে, অস্তঃপুর মধ্যে মহান্‌ ক্রন্দন- 
ধ্বনি উখিত হইল । রাজাও “পুত্র পুত্র” করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় অধীর 
হইয়া কা্দিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বালকের জ্বালা শান্ত হইলে সে 
পূর্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাঙ্গিল। এই ঘটনায় রাজা এক পুত্র হওয়ার নান! 
দোষ দগ্রমাণ করত, ব্রাক্গণগণকে আহ্বান করিয়া যাহাতে ব্হ পুর হয়, 
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তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাঙ্গণগণ কহিলেন, “রাজন্‌!' এক উপায় 
আছে, আপনি যদি জাপনার শ্রই পুত্রুকে নষ্ট 'কক্িয়া তদীয় মাংস ঘারা 
অগ্নিতে হোম করিতে পারেন, তাহ! হইলৈ সেই গন্ধ আত্মা করিয়া! আপনার 
যাবতীয় রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া অক এক পুঁজ প্রদবধ করিবেন । রাজ। ব্রাক্ষ- 
পেব এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পুক্ফে ধিনীশ পুর্ববক, তদীন্স মাংদ অন্নিতে 
আহছ্তি দিলেন। রাজমহিষীগণ সেই গন্ধ আঘ্বাণদীত্র গর্ভধারণ বরিয়। সকলেই 
এক এক পুত্র সস্তান গ্রদব করিলেন। চ্মনতএব আঁমরাগু হোগঘ্ব।দ্1] তোমার 
সস্তানলাভ বিষয়ক মমোবথ সিদ্ধ করিয়া দিৰ |” 

্রাহ্মণদিগের এই আদেশে ঘন্ছুদত্ত হোমের সমস্ত আযমের করিলে দ্বিজগণ 
হেশমকার্য্য সমাধা কবিলেন। কিছুদিন পরেই বন্ুদত্রেপ্ন এক পুত্র হইয়! 
গুঁহসেন নাম ধার কবিল। গুহসেন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইয়া ক্রমে.যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে) বস্ুদত্ত একটা সুযোগ্য জুযার অঙ্েষণে 
্রবৃত্ত হইল। কিন্ত কুত্রাপি মনোমত স্ুষা! পাইল না। .কিছু দিন পরে 
যা অন্বেষণার্থ গুহসেনেব সহিত ঘাণিজ্য ছলে দ্বীপান্তর গমন করিল'। তথায় 
ধর্মুপ্ত নামক বণিক শ্রেষ্ঠের জেবন্মিতা নামী সর্বগুণভূষিতা যে একটা 
কন্যা ছিল, বনুদন্ত গুহসেনের জপ্দ্য দেই কন্যা প্রার্থনা করিল। কিস্ক 
কন্যাবৎসন ধর্দত্ত, তাত্রলিগ্তনগর্ধী ৰছদুর বলিয়া কন্যা দিতে অস্বীকার 
করিলে, দেবক্সিতা গুহসেনের রূপনাবণ্যে মোহিত হইয়া পিতা মাত। ও 
আত্মীয়গণকে পরিভ্যাগ পূর্বক তাহার সহিত পলান্নন কবিতে ক্কৃতনিশ্চয় 
হইল, এবং বিশ্বস্ত সঘী দ্বারা গুহসেনকে সংকেত করিয়া রাখিল। 
রজনীষোগে পিতা মাতার অগোচরে গুহসেন এবং বস্ুদত্তের সহিত দ্বীপ হইতে 
পলায়ন করিল। কয়েক দিনের মধ্যে ভীম্রলি্ড মগরে উপস্থিত হইয়া বস্ুদত্ত 
উভয়ের সন্মতিক্রমে পবিণয় কাঁধ্য সম্পাদন করিল। অনস্তর বরবধূ পবষ্পর 
প্রেম্মপীশে বদ্ধ হইয়] নিবস্তর হ্ুখদস্তোগে কাঁলযাপম করিতে লাগিল । 

দৈবাৎ বস্থদত্তেব পবলোক হইলে বন্ধুবর্গ গুষসৈনকে বাণিজ্যার্থ কটাহ্‌ 
স্বীপে পাঠাইবাঁর বাসনা কবিল। কিন্তু পতিপ্রাপ! দেবন্মিত! ঈর্ষা কযায়িত- 
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চিভে অন্য স্ত্রী সংষর্গের আশষ্কায়, পতিকে বিদেশে পাঠ/ইতে অস্বীক্কত 
ইইল। গুহসেন বছ্ধগণের প্রেয়ণেক্ছান্ এবং দেবস্মিতার অনিচ্ছায় কিংর্তব্য 
বিমৃঢ হুইয়। “দেবী আমাকে এবিষয়ে অৎপরামর্শ ফিউন” এই অভিপ্রাথে 
উপবাস কবিক্ল। দেবালয়ে' হত্যা দ্িল। পতির সঙ্গে সঙ্গে দেবশ্মিতাও 
উক্ত ব্রত ধারণ+করিল। এইন্পে উদ্ভ্নে দেবতার দ্বারে হত্যা দিলে, দেবার্দি- 
দেব স্বপ্নে তাহাদের সমক্ষে আবিসূত্তি হইয়া পরম্পরকে এক একটা রজ্ত- 
পল্প প্রদানপূর্বক কহিলেন, “তোমরা উভয়েই এক একটা পল্স হস্তে ধারণ 
কর। ইহাতে এই হইবেক যে পরম্পর বিষুক্ত হইলে, তোমাদের মধ্যে বদি 
কেহ ছুঃশীব হওঞ্তবে অন্যেব হস্তস্থ কমল ম্লান হইয়া যাইবে। সেই 
গানিমা দর্শনে অন্যের ছুঃশীলতা বুঝিয়া লইবে।” "এই বলিয়া মহাদেব 
তিরোহিত হইলে, বণিক দ্পতী প্রবৃদ্ধ হইয়া আপন আপন তল্তে এক একটা 
য়ক্তপদ্ম দেখিয়া বিশ্মিত হইল। তদনস্তর অতীষ্ট নিদ্ধিজন্য আহ্লাদে পরিপূর্ণ 
হইয়। উতদ্ধে গুছে চলিয়। আসিন। পরে গুভদিন দেখিয়া গুহসেন বিদেশ 
ঘাত্রা ফ্িল। দেষশ্মিতা গৃছে থাকিয়া! শিবদত্ত কমলের প্রতি সর্ব দৃষ্টি 
পাত করত কাঁলযাঁপন ' করিতে লাপিল। গুহসেন নির্কিঘ্বে কটাহত্বীগে 
গৌছিয়া ক্রয় বিক্রয় আরম্ত“করিল। রুটাহত্বীপবাসী গুহসেনের মিত্র চতু্ 
তদীয় হস্তস্থ পর্াটীকে ,র্কদণই ম্মম্লান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, 
এবং তদীব গৃঢ বৃত্বাস্ত জানিবার অন্য একাস্ত ব্যগ্র হইয়া গুহসেনকে একদা 
স্থরাপাঁন ফখাইয়! দিল। যখন দেখিল বেশ মত্ত হুইয়াচ্ছে, তথন পক্ষের 
বৃত্তান্ত দ্রিষ্ঞাঁসা 'কারিলে, গুহসেন মদের" €ঘারে মস্ত রছস্য বশিয়া 
ফেলল । * শ্রই বৃতীত্ত শববগ কবিয়া ছুষ্টাশয় বণিক পুত্র চতুষ্ট্ এই পরামর্শ 
করিল ধে, “গুহসেন থে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে সত্তর গৃহে যাইৰে, 
এরপ বোধ হন্স' লা )' অতএব চল আময়: অলক্ষিত ভাবে -াম্রলিগু নগরে 
গন করি, এবং সুহসেমপত্বীক্স চরিত্রে দোযোৎপাদনে অচেষ্ট হই।* এইরূখ 
পরামর্শের পয় সকলে তাঁঅলিপ্ত নগরে গমন করিয়া একটা “বাসস্থান গ্রহ্থণ 
করিল, 'এবং অভীষ্ট পিদ্ধির নাঁলীবিধ উপায় চিন্তা করত পদ্মিশেষে যোগ- 
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করিক। নাঙ্মী এক পরিব্রা্জিকার শরগাঁগত হইয়! প্রীতিপূর্ক কহিল, 
“পধিব্রাজিকে ! আমাদের একটী মনোরথ আছে, যদি আপনি তাহা পরি- 
পুর্ণ করিতে পারেন, তবে আমরা বহু অর্থ পুরষ্কার দিয়া আপনাকে 
সন্তুষ্ট করি।” শ্রবণ মাত্র, পরিব্রাজ্জিকা কহিল, "বোধ হয় ভোমব! এই 
নগরীত় কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিতেছ, তা আমি, সে কার্ধ্য দাধনে বিলক্ষণ 
পটু; আমার অর্থের লোভ নাই। সিদ্ধিকরী নামে আমার যে এক 
শি্যা আছে, সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; আমি তাহার কল্যাণে অসংখ্য 
অর্থ উপার্জন করিয়াছি।১৮ ইহা! শুনিয়া! বৈদেশিকগণ জিজ্ঞাস! করিল, 
“শিষ্যার প্রসাদে কিন্ধূপে অর্থলাভ করিয়াছেন ?” থ্বরিব্রাজিকা' কহিল, 
যদি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছ! থাকে তবে গুন,” এই বলিয়া আর্ত 
করিল। 


কিছুদিন হইল, উত্তবাপথ হইতে এক বণিক এই স্বীগে বাণিজ্য করিতে 
“্মাসিয়াছিল। সিদ্ধিকরী তাহার দাসীত্ব স্বীকার করিয়া ক্রমে অতিশয় বিশ্বাস 
ভাজন হইয়া উঠিল। একদা! সে রাত্রিযোগে বশিকের ধাবতীয় স্বর্ণ সম্পর্তি 
অপহরণ পুর্ব্বক নগর হইতে পলায়ন করিলে, একজন ডোম সিদ্ধিকরীর 
এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহাঁকে বঞ্চনা, হ্বারাঁ অপদ্বত অর্থজাত গ্রহণ 
করিবার মানদে তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিদ্ধিকরী কতকদূর যাইয়া এক 
বটবৃক্ষমূলে উক্ত ডোমকে নিকটবর্তী দেখিয়া দৈন্যভাবে কহিল 
“মহাশয়! আমি শ্বাধীর সহিত কলহে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্বন্ধন 
দ্বারা প্রাপত্যাগ করিবার মানস করিয়াছি । যদি আপনি অঙ্গগ্রহ করিয়! 
একগাছি ফাশি.তৈয়ার করিয়া দেন, ভবে বিশেষ উপরুত্ত হই।” 
নির্বোধ ডোম সিদ্ধিকরীর এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিল «যদি 
এই স্ত্রী উত্বন্ধন দ্বারা মরে, তবে আমাকে আর স্ত্রীহত্যার পাতকী 
হইতে হয় না, অথচ অবাধে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।” এই স্থির করিয়া 
ডোম একটা ফাাশি করিয়া! সেই বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিল। তদনস্তর সিদ্ধি- 
করী মুদ্ধভাবে কহিল “মহাশয়! যদি এতদূর দয়! প্রদর্শন করিলেন, 





কথা দবিছু নাগর ৯০৫ 


তবে কিকপে উদ্ধন্ধন কবিতে হয়, অঙ্ুগ্রহ কবিয়া. দেখাইয়া দিলে রিশেষ 
উপকৃত হই ।” মূর্খ ডোম তাহাভেও সম্মভ হুইল, 'এবং তাহাব নিকট যে একটা 
মুদ্গ ছিল, সেই মৃদক্ষেব উপব উঠিষা, “এইবপে উদ্বন্ধন কবিতে হয়,” 
বলিষা যেমন আপন গলে ফাঁসি লাগাইয়া দিল, অমনি ছুষ্টা সিদ্ধিকবী এক 
পদাবাতে সেই ৃদঙ্গটী ভাঙ্গিয়া দিল, অমনি হতভাগ্য ডোম ঝুলিয়া পড়িয়া 
প্রণত্যাগ করিল। 

এই সময় বণিক আপন সর্বনাশ টেধ পাইয়! উদ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল, 
এবং দুর হইতে সর্ধনাশী দিদ্ধিকরীকে সেই বাটবৃক্ষমূলে অবলোকন 
কবিল। সিদ্ধিকব্ডি দূর হইতে বণিকৃকে আসিতে দেখিয়া অলক্ষিতভাবে 
সেই বৃক্ষে আবোহণ কবিল, এবং পত্রসনূহ দ্বাবা সর্ধশবীব ঢাকিয়া লুকা- 
ই্যা রহিল। বণিক ভূতাগণ সহ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র 
উ্বদ্ধন দ্বাৰা মৃত ডোমকে দেখিল, সিদ্ধিকরীকে দেখিতে পাইল না, 
“পাপীয়সী এই বৃক্ষে আবোহণ করিয়াছে,” এই বলিয়া বণিকের একজন 
সাহসী ভূত্য তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষে আবোহণ করিল। ধূর্তা সিদ্ধিকরী ভূৃত্যকে 
নিকটবন্রী দেখিয়া মৃদৃম্বরে কিল, পন্ন্র। আপনাব প্রতি বরাবৰ 
আমাব অন্গবাগ আছে, ষখন্স এই বৃক্ষে আবোহুণ করিয়াছেন, তখন 
একবার আমাৰ অভীষ্টঙ্জিদ্ধি করুন, আমি এই সমস্ত ধন আপনাকেই সমর্পণ 
কবিব |” এই বলিষা ছুষ্টা সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে আলিঙ্গনপুর্ববক তীয় 
সুখচুঙ্বনে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন দন্তদ্বাধা তদীয় জিহ্বা কাটিয়া লইল, অমনি ভৃত্য 
শোণিতমুখে “ললল্ল” এই শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গেল। 
এই ব্যপাঁৰ দর্শনে বণিক্‌ ভত্যকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর 
হইল, এবং সেই মুমূর্ষু তৃত্যকে লইয়া সত্ব গৃহপ্রস্থান করিল। অনস্তর 
সিদ্ধিকবী আস্তে আস্তে বৃক্ষাগ্র হইতে অববোহপপুর্ব্ক সমস্ত ধন সঙ্গে 
লইয়! অবাধে গৃহে আদিল । এইবপে বহুধন প্রাপ্ত হইয়াছি। সিদ্ধিকরী 
যে কতদূব কাজের লোক, তোমরা ইহাদ্বারাই তাহা বুঝিয়া লও |” 

এই কথা! বলিষা সন্ন্যাসিনী বিবত হইলে ক্ষণকাল পরে সিদ্ধিকবী তথায় 
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উপস্থিত হইল। পরিত্রা্জিকা বণিকৃপুত্রদিগকে সিদ্ধিকবীর পবিচর দিয়া 
কহিল “বৎস । তোমাদেব অভিসন্ধি ব্যত্ত' কর, কোন্‌ কুলকামিনীকে ইচ্ছ! 
কর বল, সত্বব তাহাকে আনিয়া তোমাদের মনোবথ সিদ্ধ করিতেছি ।” 
কটাহদ্বীপবাসী বণিককুমারগণ প্রব্রাজিকার এইবপ প্রগল্ভ বাক্যে 
পরম পরিতুষ্ট হইয়া নগরবাসী গুহসেনেব পরী দেবস্মিতাকে প্রার্থনা 
কবিল। পবিব্রাজিক “তথাস্ত” বলিয়া, বণিক পুত্রদিগের বাসের জন্য আপন 
গৃহ ছাড়িয়া দ্রিল। তদনস্তর নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদানদ্বারা 
গুহদেনের বাটাস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত কবিয়া মিদ্ধিকরীর সহিত তদীয় 
ভবনে প্রবেশ পুর্বক দেবস্মিতার গৃহদ্ধাবে উপস্থিত হইল। গৃহ্দবারে শৃঙ্খল- 
বদ্ধ যে এক কুদ্কুরী ছিল সে তাহাদিগকে কদ্ধ করিল। দ্বারদেশে প্রব্রাজি- 
কাকে লক্ষ্য কবিয়া দেবন্মিতা দাসী প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে গৃহে লইয়। 
গেল। পবিব্রাজিকা আশীর্বাদ দ্বাবা৷ মাধবী দেবস্মিতাব*সম্বদ্ধনা করিয়া 
*অশেষবিধ সমাদব পুবঃসব কহিল “বৎসে। সর্ধদাই তোমাকে দেখিতে ইচ্ছ! 
হয়, কিন্তু তাহা ঘটিয়৷ উঠে না। গত রাত্রিতে স্বপ্পে তোমাকে দেখিয়া চিত্ত 
অতিশয় উতৎ্কঠিত হইল) এজন্য আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। 
বসে ভোম!কে স্বামিবিরহিত দেখিয়। অশ্মার অস্তবে বড়ই কষ্টবোঁধ 
হইতেছে। যেস্ত্রীৰ ব্ূপযৌবন ভর্ভাব উপভোগে বঞ্চিত হয়, তাহার রূপ- 
যৌবন সমস্তই বৃথা ।” ইত্যাদি নানা বাক্যে সাধ্ধী দেবশ্মিতাকে সমুত্তেজিত 
ও আশ্বস্ত কবিয়া গৃহে চলিযা আদিল । দ্বিতীয় দিবস পুনর্বার গুহসেনেব 
গৃহে আসিয়া মরিচসম্বলিত মাংসখণ্ড সেই কুকুবীকে খাইতে দরিয়া তদীয় 
গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কুকুরী অত্যন্ত ঝাল সেই মাংসথণ্ড খাইয়া নাসিক 
এবং চক্ষত্বাবা অনববত বারিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই জময় শঠ 
পরিব্রাজক দেবম্মিতাৰ নিকট যাইয়া সহসা বোদন করিতে আরম্ভ করিল। 
দেবন্মিতা রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলে ধূর্তী অতিকষ্টে বলিল “বৎসে ! এ যে 
কুক্কুবী তোমাব দ্বারে বন্ধ আছে, ও পূর্বজন্মে আমার সতিনী ছিল, মাজ 
আমাকে দেখিয়াই পৃর্বজন্ম শ্মরণপুর্বক রোদন করিতেছে। দি প্রত্যর ন| 
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হয়, বাহিবে যাইবা দেখিয়া আইন। আব দেখ, কুকুবীব ক্রন্দন দেখিয়] 
আমার নেত্রও অজজ্র বার্বববর্ধণ করিতেছে ।” তাহা শুনিয়া! বহি'মনপুর্বক 
কুক্ধুবীব নেত্রে অশ্রধাবা দেখিবা সবলা দেবম্মিতা বিস্মধসাগরে নিমগ্ন 
হুইল। অনম্তব পবিব্রাজিকা কহিল, “পুত্রি! পর্বজন্মে এই শুনী এবং 
আমবা উভযে (কান ব্রাহ্মণেব ছুই ভার্ধ্যা ছিলাম। পতি বাজকার্যযোপলক্ষে 
আমাদিগকে গৃহে বাখিয়া প্রথয়ই দূবদেশে গমন কবিতেন। সেই সময় 
আমি স্বেচ্ছান্ুসাবে পুকষাস্তবে বত হইয়া! প্রাণী এবং ইন্দ্রির়গণকে বিবিধ 
উপভোগ দ্বাৰা! পৰিতৃপ্ত কবিতাম। বসে । ধর্ম আব কিছুই নহে। প্রাণী, এবং 
ইন্ত্রিষগণকে পবিতৃষ্ঝ কবাই পবম ধর্মা। সেই হেতু আমি ইহজন্মে জাতি- 
স্মর হইযাছি। আব এই গুনী পতিব প্রবাসাবস্থায় অজ্ঞান ভাবশতঃ 
প্রোষিত ভর্ভৃকাব আচার কিছুমাত্র অতিক্রম কবে নাই, এজন্য এ কুকুবযো- 
নিতে জন্ম গ্রহণ কবিযাছে, এবং আজ আমাকে দেখিষা! আপন জাতি ম্মবণ 
কবিয়া রোদনে প্রবৃত্ত হইযাছে।” তৎশ্রবণে স্বুদ্ধি দেবস্মিতা পবিব্রাজিকাব' 
ধূর্তিতা অনুমান কবিয়া কহিল, “ভগবতি ! আমি এবপ ধর্ম অবগত ছিলাম 
না, আজ আপনার নিকট অবগত হইযা ,পরম পবিতুষ্ট হইলাম। অতএব 
আপনি কোন একটী স্পুকষ্ণক আনিয়া দিউন, আমি তাহাকে ভজন! 
কবিব।” 

পবিব্রাজিকা দেবন্মি তাকে সম্মত দেখিযা পুলকিতচিত্তে কহিল, “দ্বীপা 
স্তব হইতে চারিটা বণিক্‌পুত্র আনিয়া! আমাব বাটাতে আছে, আমি তাহা 
দিগকে তোমাৰ নিকটে আনিয়া দ্িব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।” এই বলিযা! 
পবিভ্রাজিক1 গৃহে চলিয়া গেল। অনন্তব দেবন্মিতা আপন দাসীকে আহ্বান 
পুর্বক কহিল সথি। এই ব্যাপাবে বেশ অঙ্গমান হইতেছে যে কটাহস্বীপন্থ 
প্রাণনাথেব হস্তে অস্্রানপন্প দর্শনে বিস্মিত হইযা কতিপয় বণিক্ম্ৃত 
কৌশলে পন্মেব অন্লানতার কাব্ণ অবগত হইয়াছে, এবং তথা হইতে এখানে 
আসিষ! ধূর্তেরা আমাৰ ধ্বংসেধ জন্য এই কুদ্রিনীকে নিযুক্ত করিয়াছে। 
ধূর্ততাব উপর ধূর্তৃত] ব্যতিবেকে প্রতীকারাস্তব দেখিতেছি না। অতএব তুমি 
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স্ধব যাইযা ধূত্ত,রসংযুক্ত সুরা আনিয়া বাখ, এবং একী কুনধুবী পাদমুস্রা 
প্রস্তুত করিয়া বাথ।” ভর্ভ্দাবিকার এই আদেশ প্রার্থিমাত্র চেটাগণ তৎক্ষণাৎ 
সমস্ত প্রস্তত কবিয়া বাখিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পবিব্রাক্তিক সিদ্ধিকরীব 
পবিচ্ছদে এক বণিকৃকুমারকে দেবন্মিতার গৃহে গ্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া চলিয়া! 
গেল। 

এদিকে কোন চেটা দেবশ্মিতাৰ বেশ ধাবণপূর্রবক পরমসমাদবে সেই বণিক্‌- 
পুত্রকে ধুস্ত,রমিশ্রিত স্ুবাপান কবাইল। বণিকৃপুত্র স্বরাপান কবিষ়া ক্রমশঃ 
জ্ঞানশুন্য হইলে, চেটাগণ তাহাকে বিবস্ত্র কৰিল, এবং তদীয় ললাটদেশে 
সেই কুকুবের পায়েব ছাপ দিয়া একটা পচা! খানায় ফেলিস্। আসিল । বণিক- 
পুন্দ বাত্রি অবসানে চৈতন্য লাভ কবিয়া আপনাকে খাতনিমগ্র দর্শনে অনু- 
তাপ কবিতে করিতে তথা হইতে উখিত হইল) এবং স্নান করিযা নগ্ন- 
শরীবে পবিভ্রাজিকার গৃহে প্রবেশ কবিল। “সকলেই আমার মত হউক” 
«এই স্থিব কবিয্া এই মাত্র কহিল যে, পথে চৌবেবা তাহার কাপড় কাড়িয়া 
লইয়াছে। অতিজ্জাগবণ এবং অতিপান জন্য অত্যন্ত শিবঃপীড়া হইয়াছে 
এই ভাণ কবিয়া অঙ্কিত মন্তকে বন্তরবেষ্টন কবিয়া রাখিল। দ্বিতীয় দিবস 
সায়ংকালে দ্বিতীয় বণিকস্তুত €দবস্মিতাব গ্হে গমনপুর্বক এরূপ নাকাল 
তইযা প্রাতঃকালে উলঙ্ষভাবে বন্ধুগণ সমীপে উপস্থিত হইল, এবং 
এক তক্কবে তাহাবও সর্বস্বহণ কবিয়াছে, বলিয়! বহস্য গোপন করিল। 
আর শিবঃশুল ব্যপদেশে সেও ললাটদেশ বস্ত্রাবৃত কবিয়া বাখিল। ক্রমে 
ছুইটী যুবাও পূর্ববূপ নাকাল হইয়া আসিল। চারি জনেব কেহই বহস্য- 
ভেদ না কবিয়া সকলেই অর্থনাশ ও মনস্তাপ প্রাপ্ত ২ইল। পাপীয়সী 
কুডিনীও আমাদেব মত জব্ধ হউক, বণিকপুত্রেবা এই 'অভিপ্রায়ে তাহার 
নিকটেও কিছু প্রকাশ ন। কবিয়া স্বগৃহে প্রস্থান কবিল। 

একদা পবিব্রাজিক1, অতীষ্টসিদ্ধি করিযাছে, এই জ্ঞানে পবমাহলাদিত! 
হইয়। শিষ্যাসমভিব্যাহাবে দেবস্মিতাব গৃহে গমন কষিল। দেবশ্রিতা 
ছুষ্টাশযা৷ পরিব্রাজিকাকে সমাগত দেখিয়। অন্তরে জ্বলিয়৷ গেল, কিন্তু বাহিরে 
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আদবপুর্বক বসাইয়া পরমসমাদরে ধুস্ত,বসংযুক্ত সেই মদ্য উভয়কেই 
পান কবাইয়া নাসা কর্ণচ্ছেদনপূর্ব্বক *অশুচি পঞ্চে ফেলাইয়া দিতে আদেশ 
করিল। অনন্তর বিদেশস্থ পতির অনিষ্টশঙ্কা করিয়া! অতিশয় ব্যাকুল হইল, 
এবং সমস্ত বৃত্বান্ত আপন শ্বঞ্খর নিকট প্রকাশ করিল। গুহসেনের মাতা 
তৎ্শ্রবণে কহিল"ণপুত্রি ! বেশ করিয়াছ, কিন্তু বণিক্পুত্রগণ পাছে বিদেশস্থ 
গুহসেনের কিছু অনিষ্ট করে এই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।” 

দেবম্মিতা কহিল, 'মাতঃ। পূর্বকালে পতিব্রতা শক্তিমতী আপন বুদ্ধিবলে 
যেনন নিজ ভর্ভাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কবিয়াছিল, সেইরূপ আমিও আমাৰ 
পতিকে রক্ষা করি» আপনি ব্যাকুল হইবেন না।” এই বলিয়া শ্বত্রকে 
সাস্বনাপূর্বক কহিল “জননি। আমাদেব দেশে পুর্বপুকুষদিগেব প্রতিষ্ঠিত 
মহাপ্রভাবসম্পন্ন মণিভদ্র নামে এক মহাধক্ষ আছেন। তত্রত্য যাবতীয় 
লোক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রান্সই সেই যক্ষ দেবালষে হত্য| দেয় এবং 
পূর্ণমনোবথ হইয! গৃহে গমন কবে। আর যে পুকষ পবস্ত্রীব সহিত বাত্রিতে+ 
ধৃত হয়, বাজাব আদেশে তাহাদিগকে সে বাত্রি সেই ষক্ষ দেবের মন্দিরে কদ্ধ 
করিয়৷ রাখা হয় এবং পর দিবস প্রভাতে তাহাকে রাজ দরবারে আনয়নপুর্র্বক 
বিচার হয়। এক দিবস নগন্ুরক্ষক, সধুদ্রদত্ত নামে এক বণিকাক, কোন 
পরস্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়!, উভয়কেই ধবিয়া আনিল, এবং সেই যক্ষদেবের 
অন্তগুছে সে বাত্রি কদ্ধ কবিয়া বাখিল।* 

এই ব্যাপাব তখনি সমুদ্রদত্তেৰ পতিপবায়ণা পত্ী শক্তিমতীর কর্ণগেচব 
হইলে, সে পতিব উদ্ধাবে ক্তসংকল্প হইল) এবং উদ্ধাবেব উপায়ম্বৰপ 
দেবতার পুাগ্রহণপূর্ববক দাপীসমভিব্যাহারে তদ্বণ্ডে ঙ্গাযতনে গমন কবিল। 
পৃজ্ক দক্ষিণার লোভে নগরবক্ষককে বলিষ। শক্তিমতীকে দ্বার উদঘাটিত 
কবিয়া দিল। শক্তিমতী গৃহাভ্যন্তরে যাইয়। পতিকে পবস্ত্রীর নহিত সলজ্জ- 
ভাবে অবস্থিত দেখিল। অনন্তব বুদ্ধিকৌশলে ধৃতাস্ত্রীকে স্বকীয় পরিচ্ছদ 
পবাইযা দাসীসহ বাহিবে যাইতে বলিলে, সে বহির্গত হইয়৷ পলায়ন 
কবিল। এদিকে শক্তিমতী স্বামীব সহিত সেই দেবালয়ে কদ্ধ রহিল। প্রভাত- 
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মাত্র বাক্গপুকষেবা দ্বাব উদধাটনপুর্ব্বক সহধর্মিণী সহিত বণিক সমুদ্রদত্তকে 
দেখিযা প্রমাদ গণনা কবিল, এবং রাজসমক্ষে দণ্ডিত হইল। বণিক্‌ সন্ত্রীক 
মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে প্রস্থান কবিল। মাতঃ! এইকপ শক্তিমতী নিজ 
বুদ্ধিবলে পতিকে রক্ষা কবিয়াছিল। আমিও কটাহদ্বীপে গমন কবিয়া আপন 
বুদ্ধিবলে পতিকে বক্ষা করিব।” 
শ্বশদেবীকে এই কথা বলিযা দেবস্মিতা বণিকের বেশ ধাবণ কবিল, 
এবং দাসীগণসহ নৌকাবোহণপুর্রক বাণিজ্যচ্ছলে যাত্রা কবিয়! কটাহদ্বীপে 
উপস্থিত হইপ। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বাবা, গুহসেনেব বাসায় উপস্থিত হইয়। 
বণিক্বগুলীমধ্যে তাহাকে অবলোকন পূর্বক আশ্বস্ত হ্যা চলিয়! গেল। 
গুহসেনও পুক্ষবেশধারিণী প্রিষতমাকে দূৰ হইতে অবলোকন কবিয়া 
ভাবিল, “এই যে বণিকটী বেখিতেছি, ইহাব আকৃতি অবিকল প্রিক্বাব ন্যাফ। 
হইতেও পাবে ঈশ্ববেব স্থষ্টি মধ্যে কিছুই অসম্ভব নহে।” ইত্যবরে দেব- 
শশ্মিতা! বাঁজসমীপে গমনপূর্বক কৃতাগ্জলিপুটে কহিল “আমাৰ যে একটা নিবেদন 
আছে, মহারাজ পৌববর্গকে একত্র করিলে, তাহা ব্যক্ত করিব” এতৎ 
শ্রবণে রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পুববাদিদ্দিগকে' একত্র করিযা 
কহিলেন, “তোমাৰ কি বক্তব্য আছে বল।” « দেবস্মিতা কহিল “মহাবাজ ৃ 
এই প্রজাবর্গেৰ মধ্যে আমার চাঁবিটা ভৃত্য আছে, আমি তাহাদিগকে প্রার্থনা 
কবি।” বাজ! কহিলেন, “সমস্ত পুববানী একত্র হইযাছে, ইহাদেব মধ্যে যে 
চাবিটা তোমাব ভৃত্য তাহা আমবা জানিনা, তুমি বাছিয়া লও” রাজাব এই 
আদেশে দেবম্মিত! সেই চাবিজন বণিকৃপুত্রকে বাহির করিয়! কহিল, “মহা, 
রাঁজ। এই চাব্টী আমাব ভূত্য। এক্ষণে মহাবাজেব আদেশ হইলে 
ইহান্দিগকে লইয়া যাই ।”' ইহা শুনিযা পুরবাদিগণ তুদ্ধ হইবাঁ কহিল““ইহাবা 
যে তোমাব ভৃত্য তাহাব প্রমাণ কি?” 
দেবস্মিতা কহিল, ইহাবা আমার ছাপ মাঁব! ভৃত্য, হয না হয উহাদের ললাট- 
দেশ দেখুন; কুকুবেব পাষেব থাবা উহাদেব কপালে অঙ্কিত আছে ।” ইহা! 
. শুনিযা তাহাদের শীর্ষপন্ট উন্মোচনপুর্ধক ললাউদেশে সারমেয়পদচিত্ দর্শন 
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কবিয়া যাবতীয় বণিক,লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। বাজাও বিস্মিত 
হইয়া ইহাব তথ্য জানিতে উত্মৃক হইলে দেবপ্মিতা সেই রাজসভায়, সমস্ত 
বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিল। লোকেব হাস্যধবনিতে পভামণ্ডল পরিপুণ 
হইশে বাজা কহিলেন “হা ইহাবা সত্যই তোমাৰ দাস।” তখন পুববাসিগণ 
তাহাদেব দাসস্থমোচনেৰ মৃলাস্ববপ ভূবি সম্পত্তি সাধবী দেবন্মিতাকে প্রদান 
কবিল এবং তাহাব পাতিব্রত্ের কুষসী প্রশংসা কবিতে কবিতে স্ব স্ব ভবনে 
গমন কবিল। অনন্তব দেবশ্মিতা সেই এসাদলন্ধ অর্থ গ্রহণপূর্বক আপন 
পতিকে লইয়া তাঅিপ্ত নগবী প্রস্থান কবিল, এবং পতিবিয়োগশূন্য হইয়া 
চিবকাল পরম স্খেশ্কালযাঁপন কবিতে লাগিল। 

অতএব হে দেবি! পতিত্রতা স্ত্রীরা পতিকে পবমদেবতা৷ জ্ঞান কিয়া 
নিয়ত তাহারই উপাসনায় নিরত থাকে। তাহাদেব উদদীব এবং বিশুদ্ধ চবিত্রে 
কোনবপ দৌষ স্পর্শ কবিতে পাৰে না। 

বাসবদত্তা বসস্তকমুখে এই অপুর্ব কথা শ্রবণ করিয| পবমাহলাদিত 
হইলেন, এবং লঙ্জা ও গিভৃভবন-পবিত্য।গমূলক ক্লেশ পবিহাবপূর্বক ভাবী 
ভর্তা বৎসরাজেব সেবায় নিবত হইলেন । 


চতূর্দিশ তরঙ্গ । 


এইকূপে বৎসবাজ বিন্ধ্যাটবীমধ্যে সটৈন্যে অবস্থিতি করিলে, চওমহী- 
সেনেব প্রতীহাব, তত্সনীপে উপস্থিত হইয। প্রণামপূর্বক কহিল, “মহাবাজ । 
রাজ] চগ্তমহাসেন আমাকে মহাবাজের নিকট পাঠাইয়া এই কথা নিবেদন 
কবিয়াছেন যথা__ 

“আপনি যে বাসবদত্তাকে হরণ কাস্যাছেন, তাহা যুক্তই হইয়াছে, 
তাহাতে আমি সন্বষ্ট বই অসন্তষ্ট নহি। কাসবদত্বাকে সম্প্রদান করিবার 
জন্যই আপনাকে সংযত করিয়া আনিয়াছিলাম। তদ্বিষয়ে আমার যে কার্শ্য 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আপনি আমার প্রতি অপ্রীত আছেন। এই হেতু 
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আমি স্ববং মহাবাজকে কন্যা সম্প্রদান করিব না। এক্ষণে নিবেদন এই যে 
বাসবদন্তাব পরিণয়কাধ্য যথাবিধ্ধ সম্পন্ন হয়, অন্তএব কিছুকাল প্রতীক্ষা 
ককন। আমাৰ পুত্র গোপালক সত্বর যাইয়! ষথাশাস্ত্র বাঁসবদত্তাব উদ্বাহ 
কার্য সম্পাদন কবিবে।” 

প্রতীহার বাজাকে এই সকল কথা নিবেদন কৰিয়া, বাসবদত্তাব প্রতি 
চগ্ডমহাসেনের যাহা বলিবাধ আদেশ ছিল, তাহা বাসবদত্তার নিকট যাইয়া 
নিবেদন করিল। তদ্দনস্তব বৎসবাজ হষ্টচিতা বাসবদত্তার সহিত কৌ শান্বী- 
গমনেব মানস কবিলেন। এবং প্রতীহাব ও পুলিন্দবাজকে গোপ!ল আসিলে 
তাহাকে লইয়া যাঁইবাধ জন্য পশ্চাৎ থাকিতে আদেশ" কবিয়া, পর দিব 
প্রাতে বাসবদত্তার মহিত সসৈনো কৌশাম্বী যাআা করিলেন। দ্রই তিন 
দিবস যাত্রীৰ পৰ কমণানেব ভবনে উপস্থিত হইযা এক রাত্রি তথায় বিশ্রাম 
কৰিলেন। পৰ দিবস নিজ বাজধানী কৌশান্বী প্রাপ্ত হইলেন। বহুকালের 
পর বতৎসরাজকে সমাগত দেখিয়া প্রজাবর্গ আনন্দে পুলকিত হইল, নগরবাগি- 
গণ অশেষবিধ মর্গলাচবণে ব্যাপৃত হইল । বৎসবাজ ক্রমে বাজপথ হইতে শ্রিষ- 
তমার সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাঁজদর্শনে আগত অধীন নরপতি- 
গণ প্রণাম করিতে লাগিল। বন্দীবা স্ততিপাঠে প্রত্ত হইল । ক্রমে রাজভবন 
সবগবম হইয়া পড়িল। তাহাব পৰ অল্পকালেব মগ্যেই বাসবদত্তার সহোদব 
গোপালক, প্রতীহার এবং পুলিন্দ বাজেব সছিত কৌশান্বী নগরে উপস্থিত 
হইলে বৎসবাজ অগ্রসব হইয়া গোপালককে বাটাতে আনিলেন। বাসবদত্ব! 
সহোদরের আগমনে আনন্দসাগবে নিমগ্ন হইয়া পিতৃভবনের কুশলচিজ্ঞাসা 
করিলেন। গোপালক পিতাৰ আদেশবাক্য ভগিনীকে বূলিলে তিনি উৎসাহে 
পবিপুর্ণা হইলেন । তদনস্তর গোপালক শুভদিনে যথাশাস্ত্র ভগিনীর পৰিণয় 
কার্য সম্পন্ন করিলেন । বব এবং বধূ পবস্পর পরস্পরকে স্পর্শ কবিয়া কুন্থম- 
বাণেব লক্ষ্য হইলেন । গোপালক বৎসরাজকে ভূরি ভূবি বত্ব দীন কবিলে রাজঃ 
প্রিয়তমাব সহিত গৃহে প্রবেশ কবিলেন। পবিণয়কার্ধ্য সম্পাদনেব পর বৎস. 
বাজ, রাদপুত্র গোপাঁলক এবং পুলিন্দরাজকে সমুচিত সন্মান দ্বারা ঈষ্ট করি: 
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গেন। সমবেত রাঁজসমুহের সম্ালার্থ যোগন্ধরায়ণ এবং রুমণান্‌কে নিযুক্ত 
করিলে,ধোগন্ধবায়ণ, সেনাপতি রুমখ্ান্‌কে কহিলেন, মহাক্লাজ আমাদেব প্রতি 
যেবপ কার্ধ্যেব ভাবার্পণ কবিলেন, তাহা অতি ছুকহ কার্ধ্য। লোকের চিত্তরপ্রন 
কব! সহজ ব্যাপার নহে । বিশেষতঃ রাজপুত্র গোপালক বালক, তাহাকে 
তুষ্ট কবিবাব জন্য বিশেষ যত্্বান্‌ হইতে হইবে। যদি অণুমাত্র ত্রটি হয, ভবে 
অথ্যাতিৰ সীম! থাকিবে না। এবিষয়ে আমি একটী উদ্দাহবণ জানি 
বলিতেছি শ্রবণ ককন।” 
পুর্বকালে ক্ষদ্রশর্া নামে এক ব্রাঙ্গণেব ছই ভার্য্যা ছিল। একটা, পুত্র 
প্রসব কবিয়াই ক্ফালকবলে পতিত হইলে, কদ্রশন্মী সেই শিশুৰ লালন 
পালনেব ভার বালকেধ বিমাতাব গ্রতি সমর্পণ কবিল। বালক কিপ্চিৎ বড় 
হইলে বিমাতা! তাহ।কে নিত্যই কক্ষ দ্রব্য ভোজন কবিতে দিত। সেই জন্য 
বালক ক্রমে ধূসবাঙ্গ এবং পৃথুদর হইতে লাগিল। তদর্শনে রুদ্রশন্মা পত্তীকে 
ভাকিযা কহিল, তুমি কি কাবণে এই মাতৃহীন শিশুকে উপেক্ষা কব? তাহার্তে 
্রাহ্মণী এই উত্ধ কবিল, “নাথ ! আমি ন্নেহপূর্বক বালকের লালন পালন 
করিতে অগুমাত্রও ক্রটি কবি নাই, বালকের আকাবই এইবপ, আমি কি 
কবিব ?” ব্রাহ্মণ পড়ীব সেই *অলীক এবং মোহন বাক্য যথার্ধ ভ্ঞান কবিষা 
নিরস্ত হইল, এবং বালকই নষ্ট এই বিবেচনা করিয়া তাহাব নাম বাল 
বিনষ্টকবাথিল। বালকের বযঃক্রম” এখন পাঁচ বখ্নবমাত্র, কিন্তু তাহার 
বুদ্ধি বিংশন্িবর্ধীয়েব তুল্য । বালবিনষ্টক একদা এই চিস্তা করিল 'যে, 
“বিমাতা আমার প্রতি যেমন অসদ্যবহার কবেন, ত্পযুক্ত প্রতিফল 
দেওয়া আমার কর্তব্য হইতেছে” অনস্তব কদ্রশর্মা বাজবাটা হইতে খেমন 
গৃহে আদিল, বালক অমনি আধ আধ স্বরে কহিল, “বাবা আমাব দুটী বাপ 
আছে।” বিনষ্টক ছুই চারি দিন এইকূ” বলাতে ত্রাহ্মণ, পত়ীব চবিত্রাদৌষ 
আশঙ্কা করিয়া তদীয সংসর্গ পবিত্যাগ করিল। ব্্রাহ্গণী পতিব ভাবাস্তর 
দেখিয়া চিস্তা কবিল, “পতি বিনা দোষে অকম্মাৎ কেন আমাৰ প্রতি 
কুপিত হইলেন। অবশ্ঠই ইহাৰ কোন কারণ আছে। বোধ হয শিশু বিনষ্টঝ . 
১৫ 
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এই অনর্থেব মূল । এই স্থিষ কবিয়! বিনষ্টককে আদবপূর্বক তৈল মাথাইয়া 
ন্নীন কবাইয়া দিল, এবং উৎসঙ্ষে বসাইয়া উত্তষ উত্ত্ন খাদাত্রব্য খাওয়াইতে 
খাওয়াইতে জিজ্ঞাসা ববিল, “বৎস 1 তুমি কি ভন্য তোমাৰ পিতাকে আমাৰ 
উপর এত চটাইয়া দিয়াছ ?” বালক কহিল, “যেমন তুমি আঁপন পুত্রকে 
ফত্ব কব, আঁব আমাকে সর্বদা ক্লেশ দাও, তেমনি তোঁমীব শান্তি, হইতেছে। 
অতঃপব যর্দি আমার প্রতি অনাথাচবণ কর, তবে আরও চটাইযা দিব ।” 
ইহা শুনিয়া! বিমাতা শপথপুর্বক কহিল, “পুত্র আমি আর কখন এমন কর্ম 
কবিব না, তুমি কর্তাকে শান্ত কব।” বালক কহিল “আচ্ছা যখন পিতা বাজ- 
ভবন হইতে গ্রহে আসিবেন, সেই মমষ তোমাব একজন দাসীবে আমাৰ 
সুখেব কাছে এক থানি আর্শি ধবিতে বলিবে, তাহ হইলেই আমি ভ্টাহাকে 
শান্ত কবিয়া দিব।” এই স্থিব থাকিলে, যখন কত্রশশ্মী গুহে আসিল, অমনি 
এক দাসী এক খামি দর্পণ লই! তাহাকে দেখাইঈল। পঞ্চমবর্ষীয় বাল 
বিনষ্টক দর্পণ মধো পিতাব প্রতিবিশ্ব দেখিয়া কহিল, “বাবা! এই আমার 
আব একটা! বাবা দেখ ।” কুদ্রশন্মা পুত্রেব এই বাক্যে পত্থীব প্রতি নিঃসন্দেহ 
ও প্রসন্ন হইল। এবং তাহার প্রতি অকারণ দোষাৰোপ করিয়াছে বলয়! 
অনুতাপ কবিতে লাগিল । 

হে কমপুন্‌। বিকৃতিভাঁব প্রাপ্ত হইলে বালকও,দ!ষ উৎপাদন করিতে 
পাবে, অতএব এই বাঁকে সর্ধপ্রঘত্বে অনুরঞ্জিত কবিতে হইবে । এই 
বলিঘ1 উভয়ে, বসবাজ উদয়নেব বিবাহমহোত্সবে সমবেত সমব্ত লোককে 
সমূচিত সন্মান কবিলেন। বিশেষতঃ চগ্ডমহাসেনতুত গোপালকের অন্ুচর 
লোকদিগকে এপ যত্র ও সন্মান কবিলেন যে, সকলেই এই মনে করিল, 
তাহাবা আম্বাব খ্রেই একান্ত ব্রহী হইযাছেন। 

অনস্তব বতদবাজ মন্ত্রিবর, সেনাপতি এবং বসস্তকেব সন্তোষজনক কার্য 
দর্শনে পবিতুষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ পারিতোষিক প্রদানস্বাবা তাহাদিগের দক্বদ্ধনা 
কবিলেন । বিবাহাস্তে বৎসরাজ প্রিয়তম! বাসবদস্তার সহিত অবিচ্ছেদে অশেষ- 
 বিধ বঙ্গবসে কাল্যাঁপন করিতে লাগিলেন ৷ তীহাদেব উভয়ের গুণগ্রামেব 
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পবিচয়, পরস্পরের নিকট, উত্তরোত্তর ঘত প্রকাশ পাইতে শাগ্সিল, উভয়ের 
প্রেমান্থরাগ যেন ততই রূবীভাব ধারণ করিতে লাখিল। 

অনস্তর উজ্তধিনী হইতে গোপালকেব বিবাহমংবাদ আদিল। গ্োপালক 
বৎসরাজেব নিকট বিদাঁয় লইয1 উজ্ঞন্মিনী প্রস্থান করিলেন। বতসরাজ কিছু- 
কাল ৰাসবদত্তান্ন পহিত আমোদ প্রমৌদ করিষ্া বিবচিত| নামী অত্বঃপুর- 
চাকার প্রতি গুপ্ুভাবে পুনরাননক্ত হইলেন। এাকদ। ট্দবাৎ রাজার গোত্র 
স্বথলন হেতু বাসবদত্1,বিরচিতার প্রতি রাজার অন্ুবাগ বুঝিতে পারিয়া,অত্যন্ত 
মানবতী হইলেন। বাজা, বাসবদত্তার গাদস্পর্শপুর্ধর অশেষবিধ অনুনয় 
দ্বাবা ভাহাব মাপ্ত ভঞ্জন কবিয়া, অভিনব সৌভাগ্য সাত্রাজ্যেব অধীশ্বর 
হইলেন। ইতিপূর্বে বাসব্দত্তার ভ্রাতা গোপালক, স্বীয় ভুজবলে বন্ধুমতী 
নামে একটা বাজকন্তাকে উপার্জন কবিয়া ভগিনীর নিকট গচ্ছিত বাথিয়া- 
ছিলেন। বামবদত্তা সেই কন্তাকে, রাজা না দেখিতে পাঁন এই আশরে, 
মঞ্চুলিকা নাম দিষ! প্রভাবে রাখিয়াছিলেন। এই কন্যাটাৰ রূপেব কথ 
কি বলিব, ইহাকে লাবণ্যজলধি হইতে উদগত অপরা কমলা বললিলে 
অতুযুক্তি হয.না। একদা! রাজ! উদ্যানস্থ লতাগৃছে সহসা সেই কন্যাকে অব- 
লোকন কবিষা মুগ্ধ হইলেন; এবং বসপ্তুকের দ্বাবা কন্যাকে সম্মত করিয়া 
গান্ধর্ববিধানে বাসবদত্বার অগোচরে তাহাকে বিবাহ কবিলেন। বাসবাত্তা 
এই ব্য।পৰ পূর্বেই অবগত হইবাব জন্য প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন । স্তবাং সমস্ত 
অবলোকনে কুপিত হইয়! অগ্রে বসস্তককে বান্ধিয়া লইয়া! গেলেন। রাঁজ। 
অপ্রস্তত্েৰ শেষ হইয! অবশেষে বদস্তকের মোঁচনের জন্য বাসবদত্বাব সহিত 
আগত সাংকৃত্যাষনী নারী বিশ্বস্ত সথীব শবণাগহ হইলেন। দুচতুরা সথী 
বাসবদত্তাকে একপ প্রন্ন করিল, থে বাসবদত্ত! স্বয়ং বন্ধুমতীকে বৎস- 
রাজের হন্যে সমর্পণ কবিলেন। তদনস্তব বসস্তককে বন্ধনঘুক্ত করিয়া 
দিলে, বসস্তক হাসিতে হাসিতে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলি,“দেবি! 
বন্ুমতী আপনার নিকট অপরাধিনী হইল, কিন্তু আপনি আমাকে দণ্ড দিয়া, 
ফণধরের গ্রৃতি কুদ্ধ হইযা| ঢৌড়াকে শান্তি দিলেন। তখন দেবী বসস্তকের 
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প্রতি ন্তষ্ট হইযা কহিলেন, “বসত্তক! তুমি যে উদ্বাহরণটীৰ কথা বলিলে, 
সেটা গুনিতে অতিশয় ইচ্ছা হইতেছে , অতএব বল- 

বসস্তক আবস্ত করিল। “দেবি! কিছুকাল পুর্বে রুরু নামক এক তপো- 
ধন যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ কবিতে কবিতে কাননমধ্যে আশ্র্য্যরূপা এক কন্তাকে 
দেখিযাছিলেন, সেই কন্তা কোন বিদ্যাধরের ওরসে মেনকাঁব গর্তে উৎপন্ন, 
এবং তাহার নাম পৃষস্বরা | স্থলকেশ নামে মুনি পৃষদ্বরাকে নিজ আশ্রমে 
আনিয়া স্ততনির্বরিশেষে লালন পালন কবিযাছিলেন। নুলিবর রুক দৈবাৎ 
তাহাকে দেখিযা তদীয় বপলাবণ্যে সুগ্ধ হইয়া স্থুণকেশের নিকটে গমনপূর্বক 
পৃষদ্ববাকে প্রার্থনা কবিলেন। স্থলকেশও,যা'চিত হইযা কক্ধকে কন্ঠা সম্প্রদান 
কবিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং বিবাহে দিন স্থিব পর্য্যন্ত হইয়া থাকিল। 
দৈবাৎ বিবাহেব দিনে অকন্মাৎ এক সর্প আসিষা কন্যাকে দংশন কৰিলে 
কন্তাব মৃত্বা হইল। স্কুলকেশ কন্ঠাব ঈদৃশ মবণে বিষঞ্ধ হইলে, এই আকাশ 
খাণী হইল, “হে তাপোধন। তোমাৰ কন্ঠাব পবমাষু শেষ হওয়ার ইহার মু 
হইযাছে; অতএব তুমি আপন পবমাধুব অর্ধেক দিলে ইহাকে জীবিত করিতে 
পাব।, এই আকাশবাণী শ্রবণে স্থুলকেশ স্বীয় পবমাধুব অদ্ধেক দিয়া কন্তাকে 
বাচাইলেন; এবং ককর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ 
করিলেন । রর 

অনস্তব কুক সপ্পজাতিব প্রতি তু হইয়া সর্সসংহাবে প্রবৃত্ত হইলেন? 
হেলে, ঢেশভা, বোড়া, কেউটে যাহাকে দেখেন তাহাকেই প্রিয়াঘাতক জ্ঞান 
করিযা বিনষ্ট কবেন। একদা এক ডুকে বিনষ্ট কবিতে উদ্যত হইলে, 
ডুগুভ মন্থষ্যবাক্যে কহিল, 'ত্র্গন্, বিষধর-সর্পদিগের প্রতিই আপনাব কোপ 
করা সম্ভব কারণ বিষধর সর্পই আপনা প্রিষাকে দংশন কবিয়াছিল। সর্প 
জাতিব মধ্যে ডুঁঙুভ জাতিই নির্কিষ) অতএব অকারণ তাহাকে নষ্ট করেন 
কেন? সর্পেব মুখে মনুষ্যবাক্য শ্রবণে রুক বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন, 
আপনি কে? ডুঁগুভ কহিল “তপোধন। আমি একজন শাগগ্রস্ত মুনি । 
আপনাব সহিত সম্তাষণই আমার পাপের পর্য্যন্ত সীমা ।” এই ,বলিয়া ডু 
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অন্তর্িতি হইলে করুও সর্পসংহাবে বিবত হইলেন । এই বলিয়া বসস্তক স্সিত- 
বদনে উপন্যাস শেষ করিলে বাসবদৃত্ত! তাহাব প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইৌন। 
এইবপে বাজা বসস্তকের অশেষবিধ কৌশলমনোহর এবং মৃছ মধুর অনুনয় 
সবার দেবীব ক্রোধ শীস্ত কবিয়া বাসবদত্তার সহিত মধুপান, বীণা শ্রবণ, এবং 
প্রিযামুখাবলোকন্স,দ্বারা স্বখে কাঁলযাঁপন করিতে লাগিলেন । 

ইতি কথামুখ নামক দ্বিতীয় লম্বক সমাপ্ত । 
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বতসরাঁজ বাসবদতা!ব পাণিগ্রহপানস্তব তদীষ সৃস্তোগে একান্ত নিবত হইয়া! 
ক্রমে বাঁজকার্ধ্য দর্শনে বিবত হইলে, মহামন্ত্রী যোগন্ধবাষধণ এবং সেন্বাপতি 
রুমণান্‌, রাজ্য ভাব গ্রহণ করিয়া দিবানিপ রাজকার্ধ্য পর্য্যালোচনায় ব্যাপৃত* 
হইলেন। একদা রজনীযোগে মন্ত্রিবব যোগন্ধববাঁষণ সেনাপতিকে নির্জনে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন “সেনাপতে । বৎসবান্র পা$ঠবংশসম্ভ,ত, হৃতরাং 
হস্তিনানগবী এবং সসাগবা পলখিবী, কুলক্রমাগত উত্তবাধিকাগিতানুসাবে 
আমাদেব বাজারই সম্পভিঃ কিন্ত বত্দবাজ সে সমস্ত জয়েব আশ। পবিত্যাগ 
পূর্বক নিরন্তর ব্যসনাসক্ত হইয়াছেন, প্রবং কেবলমাত্র কৌশাস্বীমগুলকেই 
আপন রাজ্যের সীমা কবিয়া সন্তষ্ট আছেন। কিস্তযখন আমাদের উপব 
বাজ্/চিস্তাব সমস্ত ভার অর্পণ কবিযাছেন, তথন ইহাকে সাগর পৃথিবীর 
বা কবিবার জন্য আমাদেরই যত্ববান্‌ হওষা উচিত। নিদ বুদ্ধিবলে সমস্ত 
কাধ্য সমাধা করা কর্তব্য। এইরূপ করিলেই বথার্থ প্রভুতক্কি ও সুমন্ত্রিতা 
প্রদর্শন কব! হইবে | এতদ্বিবক্নে একটা রমণান কথা আছে, শ্রবণ করুন । 

“পুর্বকালে মহাদেন নামে এক বাজা ছিলেন। একদা কোন বলবান্‌ 
বাঁজাৰ সহিত বিগ্রহ ধ্টনাষ মহাসেনকে অগত্যা অর্থদওদ্বারা তাহাব সহিত 
সন্ধি করিতে হইল। মহাসেন সেই অর্থদণ্ড অত্যন্ত অবমান বোধ কবিয়া, 
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নিরন্তব সেই ভাবনায় গুর বোগাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাহার মুমূর্যু অবস্থা 
সর্সিহিত হইলে রাজটবদ্্য আসিয়াই 'বোগের কায়ণ অন্ত্সন্ধান করিলেন । 
এবং বোগ ওঁষধাসাধ্য স্থির কবিয়!, “মহারাজ! দেবী লোকাত্তর হই- 
য়াছে” এই মিথ্যা সংবাদ সহসা তাহার কর্ণগোচর করিলেন । রাজা হৃদঘ 
বিদারণ এই হঠা্ বাক্য শ্রবণ কবিয়া মুচ্ছিতি হইঢলন, এবংপ্ৰলবান্‌ শোকা- 
বেগে তদীয় উদরস্থ গুন ফাটিয়া গেল। তখন রাজ। বৈদ্যর“জের কৌশলরূপ 
এই মহৌষধি দ্বাবাই ক্রমে আবোগ্য লাভ কবিযা দেবীব সহিত ভোগস্থথে 
কাঁলধাপন ক্বিতে লাগিলেন এবং পুনর্বার শত্রু বিজয়ে কৃতসঙ্কপ্প হইলেন । 
অতএব আমরাও দেই নৈদ্যরাজের ন্যার নিজ বুদ্দিবলে মেদিনী জয 
করিয়া মহাবাজের উপকাঁব সাধন করিব। মগধেশ্বব প্রদ্যোতরাজ একমাত্র 
আমাদেব পরিপন্থী আছেন। এই পৃষ্টশক্র কালে আমাদের প্রতি কোপ 
করিচেলও কবিতে পাবেন। ইহীব যে পদ্মাবতী নামে এক কন্যারত্ব আছেন, 
' আমাদের মহাবাজের জন্য সেই পদ্মাবতীকে প্রার্থনা করিবার পূর্বে বাসব- 
তাকে লুকাইয়া বাখিয়া তদীয় গৃহে অগ্নিসংযোগ দ্বাবাদেবী দ্ধ হইয়াছেন, 
খই. ঘোঁধণ প্রচার কবা যাউক? নচেৎ মগধপতি কোনক্রমেই কন্যা দিতে 
্বীক্কার করিবেন না। ইতি পৃর্কোই আমি গ্রুদ্যোতবাজের নিকট মহারাজের 
জন্য পদ্মাবর্তীকে প্রার্থনা করাষ মগধবাঁজ ৰাসবদত্তা সত্বে বৎসবাজকে 
আত্মাধিকা কন্যা প্রদানে অশ্বীকৃ্ত হইয়াছিলেন। বৎসবাজও বাসবদত্া! 
সত্্বে অন্যেৰ পাণিগ্রহণে কদাচ সম্মত হইবেন না। এই জন্য “দেবী পুডিষ! 
মবিয়াছেন, £ এই ঘোষণা কবিতে হইবে । তাহা হইলে কালে বতসরাজে 
তুই পবিণয়ে সম্মত হইবাঁব সস্তাবন! থাকিবে। এইরূপে প্মবর্তীর সহিত 
মহাঁবাজেব পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইলে বুটুশ্সিতানিবন্ধন প্রদ্যোতবাজে 
আব আমাদেব প্রতি কোন কোপ থাকিবে ন!, বরংতিলি জামাতাব সহায 
তাই কবিবেন | 
অনন্তব আমবা নিষষপ্টকে পূর্ববদিপ্বিজয়ে গমন কবিতে সমর্থ হইব 
এবং সমগ্র প্রাগী দিক্‌ জয় করিয়া মহাবালের রাঁজ্যেব সীঘাবৃদ্ধি করিব 


কথা-সরি নাগর । ১১৯ 


আমব! উদ্যোগী হইলেই যে মহারাজের জয় হইবে, ইতিপূর্বেব আক্কাশবানীই 
তাহাব প্রমাণ ।”এই বলিয়া যোগন্ধবাচ্মণ থামিলেন। মহামতি কমণান্‌ অমাত্য- 
ববেৰ এই যুক্তিসিদ্ধ কল্পন! শ্রবণানন্তব কহিলেন, মন্ত্রির। আপনি যে যুক্তি 
প্রদর্শন কবিলেন সে অকাট্য ও শ্রদ্ধেয়, তদ্থিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
কিন্ত আমি এই আশঙ্ক। করি, যে পদ্মাবতীর জন্য উক্তবপ কৌশল 
কবিতে গিয়া পাছে আমাদিগকে পরিণামে দেবীব নিকট দৌধী হইতে হয়? 
তাহাব প্রমাণ শ্ববপ একটা দৃষ্টাত্ত বলিতেছি শ্রবণ ককন। 

পূর্ববকাঁলে জাহুকীতটস্থ মাকন্দিকা নগবে মৌনপ্রতী নামে এক পরি- 
ত্রাঞ্জক বাস করিত টি সে অসংখ্য সন্ন্যাসিগণে পরিবৃদ্ত হইয়া ভিক্ষার্ধাবা জীবন 
ধাবণ পূর্বক কোন এক দেবালযেব মধ্যে বাস কবিত। একদা তিক্ষায় 
যাঁইযাঁ এক বণিকেব গৃহ্থে প্রবেশ কবিল। এবং একটা বপসী কন্যাকে 
ভিক্ষা হস্তে বাহিবে আসিতে দেখিযা কন্যাব অদ্ুতকপে মুগ্ধ ও কামাডৃব 
হইয়া শঠভা পূর্ব্বক “হা কি. কষ্ট 1” এই বলিষা একপ উচচ্চঃস্ববে চীৎকার 
কবিষ! উঠিল যে, তাঁহা শস্থিত বণিক্‌ শুনিতে পাইল। পরে পবিব্রাজঙ্ 
ভিক্ষা করিয়া নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন কৰিলি। 

অনস্তব বণিক্‌ সেই পরিত্রাঞ্জকেৰ নিকট যাইয়া গোপনে জিজ্ঞাঁনা করিল, 
আজ আমি আপনাব ব্যাঞ্থাবে বিশ্মিত হ্ইস্জা জানিতে আসিলাম যে, আপনি 
আজ কি কারণে অকম্মাৎ ব্রতভঙ্গ করিষা চীৎকার কবিষ়া! উঠিয়াছিলেন? 
তখন ধূর্ত পরিব্রাজক গন্তীব তাবে কহিল, “যে কন্যাটী আজ আমাকে ভিক্ষা 
দিতে আসিয়াছিল, সেটাকে অগ্যন্ত ছুর্লক্ষণ! দেখিয়া! অতিশয় দুঃখিত হইলাম 
দেখিলাম যৎ্কালে ইহাব বিবাহ হইবে, তখন পুত্রকলত্রেব সহিত তোমা 
বিনাশ হইৰে। তুমি আমাৰ অত্যন্ত ভক্ত, একাবণ আমি আঁপন ব্রতভঙ্গ 
ফবিয়া সেইন্ধপ চীৎকার করিযাছিলীম | এম্সণে বদি বাচিতে চাও তবে আমার 
পরামর্শ শুন, কন্যাকে একটা মঞ্জবাৰ মধ্যে ভরিয়া তাহা উপর একটা 
প্রদীপ জালিয়! দিয়া রাত্রে গদ্গায ভাষাইয়া দাও।” এই বলিয়া বণিক্কে 
বিদায় দিল। 


১২০ কথা সরিৎ-সাগর। 


আক্মবিনাঁশ সংবাদ এমনি পদার্থ যে, বণিক্‌ পরিব্রাজকের আদেশে কোন 
বিচাঁব না করিযা, গৃহে প্রভ্যাগমন পূর্ব উক্তরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। 
এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে কন্যাকে মঞ্জযায় ভবিষা গঙ্গাআ্রোতে ভাদাইয়া দিল। 
এদিকে ধূর্ত পবিব্রাজক অন্থুদ্ঘাটিত ও গুপুভাবে সেই মঞ্চষা তুলিয়া আনি- 
বাব জন্য ভৃত্যগণকে গঙ্গাতীবে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু তাহাদেব উপস্থিত 
হইবাৰ পূর্বেই এক বাজপুত্র গঙ্গাজোতে ভাসমান সেই মঞ্জ্ষা দেখিযা 
ভৃত্যদ্বাবা তোলাইযাছিল। অনন্তব উদঘাটনপূর্ববক তাহাব মধ্যে হৃদয়োস্মাদিনী 
সেই বণিকতনষাকে দেখিযা তাহাকে বহিষ্কত কবিল ও গন্ধর্ববিধানে কন্যার 
পাণিগ্রহণ পূর্বক নেই মঞ্জযাব ভিতব একটা ক্ষিপ্ত বার্গরকে তবিয়া দিয়া 
পুনর্ধাব গঙ্গায় ভাসাইয়! দিল । 

পবিব্রাজকেৰ শিষ্যগণ গঙ্গাতীবে আপিযাই এ মঞ্জষা অবলোকন পূর্বক 
প্রভুব আদেশান্ুসারে তাহ' উত্তোলন করিল, এবং তাহা না খুলিয়াই সত্ব 
মন্তকে কবির প্রতুব সপ্পুখে উপস্থিত কবিল। সন্প্যাসী তদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া 
কহিল, “শিষ্যগণ! আমি অদ্য এই মঞ্জষা মঠিকার উপবিতলে লইফ৷ গা 
কোন মন্ত্র সাধন কবিব। অতএৰ তোমবা তুক্তীস্তাবে নীচেব ঘবে রাত্রি 
যাপন কর।” এই বলিধ! সেই মঞ্জ,ষা মঞ্চোপনি লইয়া গেল,এবং বণিকৃতনয়াব 
সন্তোগ বাদনায় যেমন মঞ্জষা উদঘাটিত কবিল, অমনি তাহাব অত্যন্তব হইতে 
বাবাজিব মুগ্ভিমান অবিনয়স্বৰপ সেই ভীষণ কপি সক্রোথে বহিগ্ত হইযা 
বাবাজীর নাক কাণ ছি'ডিয়া ক্ষতবিক্ষত কবিল। বাবান্ী গলদ্রুধির ধাবাষ 
আপ্লুত হইয়া নীচে আসিয়া পণ্ডল। শিষ্যগণ বাবাজীব এই দশা দেখিয়! 
অঠি কষ্টে হাস্য সংববণ কবিল। আব প্রভাত হইবামাত্র ক্রমে বাধাজীব সমস্ত 
বিদ্যাবুদ্ধি গ্রকাশ হইযা পডিল। লোকের উপহাসে বাবাজীর নগবে তিষ্ঠান 
ভাব হইল। মাহা হউক বণিক. সৌভাগ্যক্রমে কন্াব সৎপতিলাভেব সংবাদ 
পাইয! আহ্লাদপাগবে নিমগ্ন হইল । 

মন্ত্রিবব। গুপ্তভাবে এইবপ কার্ধ্য কবিয়া পরিণামে বদি কার্ধযসিদ্ধি না হয়, 
তবে আমাদিগকে লোকসমাজে যথেষ্ট হাস্যাম্পদ হইতে হইবে); এততিন্ন 


কথা-সরিৎ মাগর। ১২১ 


ঝাঁসবদভাঁব সহিত মহাবাছের দীর্ঘকাল ধিবহেও নানা দোষ উপস্থিত হই- 
বাব সম্ভাবন। ৮ 

এই বলিষা কমণ্ান্‌ বিবত হইলে, যোগন্ধবায়ণ অসছুচিনচিত্তে কহিলেন, 
ণ“আমাদেব উদ্যোগসিদ্ধিব কদাচ ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের রাজ! তে! 
সম্পূর্ণ ব্যসনপ্রন্ত, তাহাব উপব যদি আমবাও উদ্যোগশূন্য হইয়া বসিয়! 
থাকি, তাহা হইলে প্রভূব উপস্থিত র্লাজ্যও ক্রমে নাশ পাইবার সম্ভাবনা । 
এবং তাহার সহিত আমাদের লব্ধ প্রতি্মন্ত্রিতাখ্যাতিবও লোপ পাইবাব বিল- 
'্ণ সম্ভাবনা । সচিবায়ত্তসিদ্ধি বাঁজাঁদিগেব অর্থসিদ্ধি বিষধে মন্ত্রিষ বুদ্ধিই প্রধান 
উপকবণ; অতঞএখধ সেই মন্ত্রিধাই ষদি নিকৎসাহ হইয়া বপিয়। থাকেন, তৰে 
সে বাজাব বাজত্ব অধিলম্বেই জলাঞ্জলি প্রাপ্ত হয়। আর আপনি যে দেবীব 
পিতার তষ কবিতেছেন, তাহা অমূলক) তছ্িষয়ে আমি দাষী বহিলাম। 
চও্মহাসেন, তদীয় পুত্র, এবং দেবী বাঁসবছত্তা, ইহ্থাবা সকলেই আমান 
বচনারত্, আমি যাহা বলিব, কেহই তাহাৰ অন্যথাচরণ কবিতে পাঁবিবেন” 
ন1।” ধীরাগ্রগণ্য যোগন্ববায়ণ এবস্বিধ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিলেও কমণান্‌ 
গ্রমাদ ঘটিবাৰ আশঙ্কা কবিয়া পুনর্ধাব করিলেন, নিতান্ত শপ্রিষতমা পড়ীর 
বিয়োগদুঃথে অতি বিবেচক ও স্ত্বভাঁবস্থ ব্যক্তিও বিকার প্রাপ্ত হন। আমাদের 
বাজা তো নানাবিধ ব্যসুনাসক্ত। আমি বলি দেবীব দ্াহছজনবব ঘোবণায় 
. মহাবাজেৰ ক্ষিপ্ত হইবার একান্ত সম্ভাধনা। তাহা হইলে পাছে হিতে বিপ- 
বীত হধ, এই ভয়ে আমার মন কোন প্রকাবেই আপনার প্রস্তাবে অনুমোদন 
কবিতে সন্মত হইতেছে না। এবিষয়ে একটী কথা ্মরণ হইল অবধান ককন।-_ 

পুবাকালে দেবসেন নামে এক বাজ] ছিলেন, স্বপপ্রসিদ্ধ' শ্রাবন্তী তাহার 
বাজধানী ছিল। সেই নগবে মহ! ধনশ্ালী এক বণিক. বাস করিত। তাহার 
একটা কন্যা ছিল। দর্শনমাত্র সত্যই লৌকে উন্মত্ত হইত, এজন্য বণিক উহীৰ 
নাম উন্মাদিনী বাখিয়াছিল। কন্যা ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে, বণিক, বাজা 
দ্েবসেনের নিকট যাইয়া প্রণিপাতপুবঃসব নবিনয়ে এই নিবেদন করিল 
“মৃহাবাজ। আমাব একটী কন্যাবত্ত মাছে,যদি ইচ্ছা হয়,আপনি তাহার পাণি- 
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গ্রহণ করিতে পারেন ।” ইহা শুনিয়! বাক্গা বিশ্বস্ত ব্রাঙ্মণদিগকে কন্যার লক্ষণ 
পরীক্ষার্থ প্রেবণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ বণিকৃ বনে উপস্থিত হইয়া, 
উদ্লা্গিনীর রূপলাবপ্য অবলোকন করিয়! প্রস্থান করিল। পথে যাইতে 
ধাইতে সকলে এই যুক্তি করিল, “যদি রাজা ইহাকে বিবাহ করেন, তবে বাঁজ- 
ফার্ধ্য পরিত্যাগপূর্বক ইহাকে লইয়াই মত্ত হইবেন, অতএব কন্যা সলক্ষণ! 
হইলেও কুলক্ষণ! বলিয়া রাজসমীপে মিথ্যা পরিচয় দিবে ।” এই পরামর্শ স্থিব 
করিয়া ছিলগণ রাজসমীপে গমনপুর্বক “কন্যা কুলক্ষণ1” বলিয়া বাজাকে 
ক্ষাস্ত করিল। 

অনস্তব ধণিক্‌, রাজপবিত্যক্ত ছুহিভাকে সেনাপশ্ির সহিত বিবাহ 
দিল। উন্মাদিনী পতিগৃহে যাইয়া পতিসেবায় তৎপর হইল। এক দিবস উন্মা- 
দিনী গবাক্ষদ্ধাবে দণ্ডায়মান আঁছে এমন সমম বাঁজা সেই পথে যাইতেছিলেন, 
উন্মাদিনী গবাক্ষদ্বাবা রাজাকে আত্মশরীর প্রদর্শন করাইল। রাভ1 তদর্শনে 
উদ্মততপ্রাঘ হইয়া গৃহে গমন করিলেন; পরে অন্ুসন্ধানদ্বায়া জানিংলন যে, 
সে সেই পুর্বপবিত্যক্তা বণিক্‌ কন্যা । তখন অত্যন্ত অন্ভাপ কিবা, ভীষণ 
জবে আক্রান্ত হইলেন। প্রভৃতক্ত স্ুচতুর সেনাপতি বাজার সাংঘাতিক পীড়ান্র 
কাধণ অবগত হইয়| রাজাকে পত্রী দিতে শন্মত হইল, কিন্তু রাজ। পরন্তরী 
গ্রহণপ্রস্তাবে থঙ্গৈহম্ত হইয়া স্মরবজবে পঞ্চতর প্রাপ্ত হইলেন। 

দেখুন উক্ত বাজ! যথেষ্ট ধীব হইয়াও উম্মাদিনীর শোকে প্রাণত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। আমাদেব বাজাতে! অর্ধীর ও ব্যসনাসক ; স্ৃতবাং বাসবদভাৰ 
বিয়হে প্রাপত্যাগ কষা তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। এই বাক্যে যোগন্ধবায়ণ 
কহিলেন, কাধ্যদর্শী রাজাদের ক্লেশ সহ্যই আছে) দেবতাদিগেৰ আদেশে 
রাবণবধেক্ক নিমিত্ত রামচন্দ্র কি ছুঃসহ লীতাবিরহব্যথা সহ্য কবেন নাই? 
রুমণান্‌ কহিলেন, “মগ্রিবর ৷ রামাদি দেবতা] ছিলেন, তাহাদেব সঙ্গে মানুষের 
তুলনা হইতে পাবে না। দেবতাদিগেব মন সর্ব্ংসহ, কিন্তু মন্তষ্যেব মন 
কখনই সেরূপ হইতে পারে না। 

মখুষা নগবে ইল্পক নামে এক বণিক্পুজের পতিপরায়ণ এক ভ্যার্ধ্যা 
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ছিল। দম্পতী নিয়তই একত্র বাস করিত। একদা কারধ্যবশতঃ বণিক্পুত্রের 
্বীপান্তর যাইবাব'আবশ্যুক হঈলে, *তদীয় ভাধ্যা পতির সঙ্গে যাইতে বাসনা 
করিল। স্ত্রীজাতির মন শ্বভাবতঃই বিরহৰেদনা সহ্য কবিতে নিতাস্ত অক্ষ ; 
একাবণ তীয় ভার্ধ্যা আপন বেশভূষা সমাপনপুর্ববক প্রস্তুত হইল। কিন্ত 
বণিক্‌পুত্র কোন ক্রমেই প্রিক্লতমাকে সঙ্গে না লইয়া একাকী প্রস্থান করিল । 
প্রস্থানকালে পত্ী প্রাঙ্গনস্থ কবাটের অস্তবালে দণ্ডরমান হইয়া অনবরত 
অশ্রমোচন কবিতে লাগিল। পতি ক্রমে দৃষ্টিপথেব বহিভূতি হইলে, সেই মুগ্ধা 
ছুর্বহ বিরহবেদন। সহা কবিতে না পারিগ়া সেই ভাবেই প্রাণত্যাগ করিল। 
বণিক্পুত্র যাইতেম্ঘাইতে প্রেয়সীব অসহ্য ক্লেশ অনুভব করিয়া বিদেশ গমনে 
বিরত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিযা আসিয়া প্রিয়তমাব সেই জীবনশুন্য দেহ 
ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে অবলোকন করিল,অনস্তব সে,প্রিয়াব জীবনশুন্য দে 
ক্রোড়ে গ্রহণপুর্বক বোদন করিতে করিতে শোকা গ্িদ্বাবা! দগ্ধ হইয়! সত্বর প্রাণ- 
ত্যাগ করিল। এইবপে উভষেরই প্রাণবিয়োগ হইল । অতএব ষাহাতে রাজা 
এবং দেবীর পরস্পর বিবহ ন! হয়, তাহা করা অবশ্য কর্তব্য । ৈর্ধ্যজলধি 
যোগন্ধবায়ণ কছিলেন “যাছাই হউক, আমি ষে সমস্ত স্থির করিয়াছি, তাহার 
আর অন্যথানাই। রাজাদিস্টের কার্ধ্য এইরূপই হা থাকে।” এই বলিয়া 
একটী কথা আরম্ত করিলেন ।-__- 

উজ্জয়িনী নগরেব বাজ! পুণ্যসেন”কোন বলবান্‌ শক্ কর্তৃক অভিযুক্ত 
হইলে, বাঁজমন্ত্রিগণ শক্রকে ছুর্জয দেখিয়া বাজাব মবণ ঘোষণা করিয়া! দিল, 
এবং রাজাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে রাখিযা,অন্য একটা মুত দেহকে রাজযোগা দাহবিধি 
অন্ুসাবে দগ্ধ কবিল। অনন্তর মন্ত্রিগণ দূতমুখে অবি ঘাজাকে এই বলিয়! 
পাঠাইল যে, “রাঙ্গাব মবণে বাঁজ্য অরাজক হইয়াছে, অতএব আপনিই রাজা 
হউন।” বাছা তথাস্ত বলিয়া সন্তোষ 'প্রকাশ করিলে, তাহাবা। উপস্থিত বিপদ 
হইতে পবিভ্রাণ পাইন্দ। গবে মন্ত্রিগণ, টসশ্যসহ তদীয কটকে প্রবেশ পূর্ব 
সৈন্য ভেদ কবিয়া বিপক্ষ বাজাকে নিহত কধিষা জয়লাভ করিল। অতএব 
এই প্রগালীতেই বাজকারধ্য সম্পন্ন হইয়৷ থাকে । সেইনধপ আমবাও ধৈর্ঘ্যা-. 
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বলস্বনপুর্বক দেবী দগ্ধ হইয়াছেন" এই প্রবাদ রটাইয়া 'ভীর্ট কা্ধ্যসাধনে 
যদ্রবান্‌ হইব। যোগন্ধবায়ণের মুখে এই কথা শুনিষা রুমান্‌ কহিলেন, 
“যদি আপনাব ইহাই কর্তব্য বলিয়। স্থির হইয়] থাকে, তবে দেবীব সহোদব 
গোপালককে আনাইয়া একবাব তাহাব সহিত সম্যক্‌ মনতরণ পূর্বক কার্ধ্য- 
বিধান ককন। যোগন্ধবায়ণ তথাস্ত্ বলিয়া স্বীকাব কবিলে কমথুান্ও কর্তব্য 
সম্পাদনে কৃতনিশ্যয় হইলেন। পবদ্বিব উতৎ্কঠাব ব্যপদেশে গোপালককে 
আনিবাব জন্য তৎসমীপে দূত প্রেবণ কবিলেন । 

গোপালক ইতিপূর্বে কোন কার্য্েব অন্থবোধে গৃহে গিয়াছিলেন,সম্প্রতি দূত 
মুখে সমস্ত অবগত হইয! আহলাঁদে পবিপূর্ণ হইলেন, এবং অবিলম্বে কৌশান্ী 
উপস্থিত হইলেন। গোপালক উপস্থিত হুইলে, যোগন্ধবায়ণ মহাসমাদবে 
তাহাব অভ্যর্থনা কবিয়া রুমণান্‌ এবং গোগালককে এক নির্ভন গ্রহে লইযা 
গেলেন, এবং ইতিপূর্বে সেন'পতি রুমণানেব সহিত যাহা মন্ত্রণা কবিয়া- 
ধছলেন, তৎসমুদষ গোপালককে বলিলেন । বাজহিতৈষী গোপালক, ভগিনীব 
ক্লেশজনক হইলেও,তৎসমন্ত অব্যাজে অনুমোদন কবিলেন। অনশুব কমণান্‌ 
পুনর্ধাব বলিলেন “দমস্তই স্ুবিহিত হইয়াছে, কেবল দেবী দগ্ধ হইয়াছেন, 
শুনিয়া বৎসবাঞজ প্রাণত্যাগে কুতসংকরপ হইল, যে উপায়ে তাহাকে শান্ত 
কবিতে হইবে, সাবধানপুর্বক সেই সছুপাক় স্তিব কব! উচিত হইতেছে ।” 
সেনাপতি কমণান্‌ এই উক্তি কৰিলে ফোগন্ধবাধণ কহিলেন, “আমি সমস্তই 
অগ্চে সুন্দববপে পর্যালোচনা কবিয়াছি, আপনাবা তজ্বন্য চিস্তিত হইবেন 
না। আমার্দেব দেবী বাসবদন্তা গোপালকেব প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তব। 
যত্কালে দেবীব দাহ সংবাদ ঘোষিত হইবে, তখন বাঁজা গোপালকেব অল্প 
শোকদর্শনে কপটশোক বিবেচনা কবিয়! দেবীব জীবনে এককালে নিবাশ্বাস 
না হইয়া ধৈর্যাবলম্বন কবিবেন। বৎসরাজ উত্তমপ্ররুতি, তিনি শীত্রই 
পঞ্সাবতীকে বিবাহ কবিবেন। ক্তাহার পরেই অবিলম্বে দেবীকে বাভাঁব সহিত 
সাক্ষাৎ কবাইয়া দ্রিব।” 

অতঃপব তিন্জনে,এই দ্বিতীয় মন্ত্রণা করিলেন ;_-মগধ বাজ্যের পর্যস্তভাগে 


কথা-সরি-সাগর । ১২৫ 


লাবগক নামে বমণীষ প্রদেশে মুগয়াযোগ্য উত্তম উত্তম ভূমি আছে। একারণ 
রাজাকে মৃগযাভূমির ল্রভ দেখাইস্ব দেবীর সহিত সেই স্থানে লইয়া গেলে 
তিনি ব্যদনাসক্তি নিবন্ধন প্রায়ই অন্তঃপুরে থাকিবেন না । এই অবকাশে 
অন্তঃপুরে অগ্রি দিয় দেবীকে গ্ররচ্ছন্নভাবে পদ্মাবতীব গৃছে রাখিয়! 
আসিবেন। ইহাতে উত্তবকালে পদ্মাবতীই দেবীৰ সতীত্বেব সাক্ষিস্বরূপ 
হুইবেন। এই মন্ত্রণা করিয়া সকলে বিশ্রাযার্থ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন । 
প্রভাত মাত্র তিন জনে একত্র মিলিত হইয়া রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, 
বমণান্‌ কহিলেন “মহাবাজ ! মগধ দেশেৰ পর্য্যন্ত সীমায় লাবণক নামে যে 
প্রদেশ আছে, ম্বহুকাল হইতে আমাদেব তথায় যাইবার কল্পনা আছে, 
কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা! ঘটয়া উঠে নাই। স্থানটা অতীব রমণীয়। তথায় 
মৃগয়যোগ্য রমণীষ রমণী কানন আছে, সময়ে সমযে মগধেশ্বর উক্ত স্থান 
আক্রমণ কবিয়া থাকেন। অত্তএব দেব। সেই স্থানে াইলে উক্ত স্থান রক্ষ! 
কবাও হইবে, এবং মহাঁবাজেব যথেষ্ট আত্মবিনোদনও হইবে ৮» এই বঙিয়া, 
নিবন্ত হইলেন । বাজা শ্রবণমান্র লাবণক প্রদেশে যাইবা সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন, এবং গুভদিন নির্দিষ্ট হইলে যাত্রাৰ আযোজন হইতে লাগিল। 
যাত্রাব পুর্ববদিবস দেবর্ষি নাব্ নভোমণুল হইতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইয়া 
বৎসবাজের নিকট উপুস্থিত হইলেন। তদীয় অবতরণে দর্শকবৃন্দেষ দর্শনে- 
তরি অপাব আনন্দ ও পবিভ্রতাহর্দে আপ্লূত হইল। বৎসবাজ দেবর্ধির 
আগমনে অনুগৃহীত হুইয়। যথোচিত আতিথ্যবিধান পূর্বক যুগলবেশে 
প্রণত হইলেন। তপৌঁধন রাজাকে এক গাছি দিব্য মাল! প্রদান করিলেন 
এবং এই বলিয়া বাসবদত্তাকে আশীর্বাদ করিলেন, “দেবি । তুমি অচিবাৎ 
কামদেবেব অংশে একটা পুত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সেই পুত্র বিদ্যাধর চক্রবর্তী 
হইবে 1” যৌগন্ধরায়ণসমক্ষে বৎসরাজকে আরো কহিলেন রাজন! বাসব- 
দত্তাকে দেখিয়া স্মরণ হইল, পূর্বকালে বাজ যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ সহোদর আপনার 
পুর্বপুকষ এবং দ্রৌপদী স্ঠাহাদের একমাত্র পত্রী ছিলেন। দ্রৌপদী পে 
বাসবদত্তার অপেক্ষা হীন ছিলেন না। একদা আমি দ্রৌপদীর দোষ 


১২৬ কথ। সরিৎ-লাগর । 


আশঙ্কা কবিষ! পঞ্চ পাগুবকে বলিলাম “স্্রীবৈব বিষয়ে আপনাব। সাঁব- 
ধান 'থাকিবেন। এই, সংদারে স্ত্রীবৈরই সকল আপনের মূল।” ইহা! বলিয়া 
এই কথাটা বর্ণন কবিলেন। অস্থববংশসম্তৃত স্ুন্দ ও উপনুন্দ নামে ছুই 
সহোদব ত্রিতৃবনদুর্জয় হইলে প্রজাপতি তাহাদের বিনাশ বাসনায় বিশ্ব- 
কন্দাকে আহ্বান পূর্বক স্বর্শনাবী তিলোত্তমাকে নির্মাণ করিতে আদেশ 
দিলেন। বিশ্বকর্ী তদীয় দূপনির্মাণ সমাপ্ত করিলে, দেবাদ্দিদেব, তদীয় 
চতুষ্পার্্বে বিষারিণী রূপমাধুরী এককালে দেখিবার মানদে চতুমুখ 
হইয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা তিলোভ্তমাকে পদ্মযোনির নিকট উপস্থিত করিল। 
পদ্মযোনি, কৈলাসোদ্যানস্থিত এ্ুন্দোপন্থন্দমকে লোভ .দেখাইবার জন্য 
তিলোত্বমাকে প্রেবণ কবিলেন। ভিলোত্তমা তর্থায় উপস্থিত হইয়া দর্শন 
দিলে ছুই সহোদরেই কামমোহিত হইল এবং উপভোগার্থ উভয়েই উতর 
বাহু ধাবণ করিধা বিবাদ আবস্ত করিল। ঘোরতব সংগ্রামের পর উভয়েই 
“বিনাশ প্রাপ্ত হইল ( এই ব্লিয়। দেব্র্ষি পু্রায় বলিলেন রাজন্‌! স্ত্রীসম্পত্তি 
কাহাব না বিবাদ ঘটাষ? এক] ভ্রৌপদী আপনাদের পাচ সহোদরের বলভ]। 
অতএব ইহার নিমিত্ত আপনাদের বিবাদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবন] দেখিয়! 
এই নিয়ম কবিষা দিতেছি, প্রতিপাঁলন করিযবিন। দ্রৌপদী যখন জো 
সহোদবেব নিকট থাকিবেন, কনিষ্ঠেবা তখন ইহকে মাতার ন্যায় জ্ঞান কবি- 
বেন, আর দখন কনিষ্টের সহিত পরত হইবেন তখন জ্যেষ্টেরা সকুষার 
ন্যায় দেখিবেন।৮ 

বসবাজ ! আমাৰ এই আদেশ আপনার পিতামহের1, অবিচারে প্রতি- 
পালন কবিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার পবম বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুতা 
নিবন্ধন আপনার প্রতি ম্নেহবশতঃ আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে 
আদসিবাছি। আমি আপনাব শুভানুধ্যায়ী, অতএব আমি যাহা বলিব তাহ! 
শিরোধাধ্য করিয়। প্রন্তিপালন কবিবেন। আপান মন্ত্রিবর্গেব বাক্যান্থসাবে 
চলিবেন, তাহা হইপে সসাগবা ধবা অন্লকালের মধ্যেই যে, আপনার হস্ত" 
গৃত হইবে, তদ্ধিযযে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এবিষয়ে আপন।কে কিছু কালের 
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জন্য ছঃখ পাইতে হইবে । আপনি তাহাতে মুগ্ধ হইবেন ন!। সেই ছঃখভোগ 
পবিণামে অশেষ স্থখের কাৰণ হইকে।” ও 

দেবর্ষি নাবদ বৎসবাজকে উদয়ান্ুকূল এবিধ নানা উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক 
অস্তহিতি হইলেন। যোগন্ধবায়পাদি মন্ত্িগণ মুনিপুঙ্গবেব বাক্যে চিকীর্ধিতার্থ 


সিদ্ধিবিষয়ে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা জ্ঞান কবিরা অভীগ্গিতার্থ সম্পাদনে পরম 
যত্রবান্‌ হইলেন। 


পা 


ষোড়শ তরঙ্গ | 


অনস্তব পূর্বোক্ত যুক্তি অন্থলাবে যোগন্ধবাধণাদি মন্ত্রিগণ বাসবদত্তার সহিত 
বৎসবাজকে শুভদিনে লাবণকের অভিমুখে যাত্র! কবাইলেন। বাজ দিগন্ত- 
ব্যাপী সৈন্যঘোষে দিত্মগুল গ্রতিধ্বনিত করিতে কবিতে লাবণক প্রদেশে 
উপস্থিত হইলেন। পথে মন্ত্রিবর্গের অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক লক্ষণ দৃষ্ট 
হইল । মগধেশ্বব বৎসবাস্তরকে সসৈন্যে উপস্থিত শুনিয়া "আক্রমণ ভয়ে 
যোগন্ধবাঁয়ণের নিকট দূত প্রেবণ কবিলেন। কার্য্যজ্ঞ যোগন্ধবাষণ দূতকে 
উপস্থিত দেখিয়া যথোচিত জন্মান করিলেন ॥ বত্সবাক্ক লাবণক প্রদেশে 
অবস্থিত পূর্বক সৃগয়ার্থ দৃবস্থ অটবীতে ভ্রমণ কবিতে আরম্ভ করিলেন । 
এক দিবস বাজ! মৃগয়ায় গমন কবিলে, মন্ত্রিবর যোগন্ধরায়ণ, গোপাঁলক, 
কমণাল্‌ এবং বসস্তকের সহিত দেবীর নিকট গমন পুর্ববক বাজার উন্নতি বিষয়ে 
দেবীব সাহাব্য প্রার্থনা করিলেন। গোপাল ইভিপূর্কেই দেবীকে সাহাধ্যার্থ 
সন্কেত কবিয়া রাখিঘাছিলেন। দেবী পতিহিতৈষিণী প্রার্থনামাত্র আপনার 
বিবহ, ক্লেশদায়ী হইলেও তদ্বিষয়ে অনুমোদন কবিলেন। পতিভক্তা কুলকামি- 
নীরা পতিৰ অস্্যদয়েব জন্য কি না সহ্য করিতে সম্মত হন? 

তদনস্তব যোগন্ধরা়ণ বূপপবিবর্তনকর স্বীয় যোগপ্রতাবে বাসবদত্তাকে 
্রাহ্মঞ্গীর এবং বসম্তককে কাণ ব্রাক্গধর্ূপ ধাবণ করাইলেন। আপনিও 
যোগবলে বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণেব বেশ ধাবণ করিলেন। এইরূপ রূপপরিবর্ত বিধান 
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কবিযা দেবী ও বসন্তকসমভিব্যাহাবে মগধবাজ্যে প্রস্থান কবিলেন। সতী 
বাসবদ্তা ও মন্ত্রিববেব পশ্চাৎৎ শবীবমাঞ্ত্ গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
ভাহাব মন বসবাজেব প্রতি ধাবমান হইল। 
অনন্তব সেনাপতি বাজাস্তঃপুবে অগ্নিসংযোগ কবায় অগ্নি গ্রদীপ্ত হইয়া 
ভীষণ ৰূপ ধাবণ কবিলে, অন্তঃপুবে ম্ান্‌ ক্রন্দনধ্বনি উথিত'হইল। অনস্তব 
সেনাপতি, হাষ কি হইল। “দেবী বসন্তকেব সহিত দগ্ধ হইলেন” এই ঘোষণা 
সর্ধত্র গ্রচাবিত কবিলেন। ক্রমে অগ্নি নির্বাণ হইল। এদিকে যোগন্ধ- 
বাণ মগধপতিব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন বাজতনয়া পঞ্মাবতী 
উদ্যানমধ্যে আছেন। দেবী একাকিনী উদ্যানমধ্যে গ্রাবেশ'কবিষা গল্মাবতীব 
নিকট উপস্থিত হইলেন । পদ্মাবতী ছদ্ধাবেশ। বাসবদভাকে দেখিবামাব্র শ্রীত 
হইযা পধম সমাদরে তাহাব অভ্যর্থন। কবিলেন। তদনস্তব দেবীব অন্রবোধে 
দ্বাসী পাঠাইয়! বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণপী যোগন্ধবাষণকেও নিকটে আনাইয়! পিচয 
“জিজ্ঞাসা কবিলে, যোগন্ধবাধণ কহিলেন, বাজপুত্রি । কি বলিব, বলিতে দয 
বিদীর্ণ হয, এটা আমার কন্যা, ইহার নাম সাবস্তিকা। ইহণাব ভর্ভা ইহণকে ত্যাগ 
করিযা| ষে, কোথায নিকদ্ধেশ হইযাছেন, তাহাব নিদর্শন নাই; এজন্য আনি 
এই কন্যাকে জাপনার হস্তে সমর্পণ কবিষ! জায়াতার অন্বেষণে যাইবাঁব মানস 
কবিযা্ি। যত দিন না ফিবিয়া আসিব, ততদিন যদি ইহাকে এবং ইহী'ীব অন্ধ 
সহোদবকে আপনাব নিকট বাখিষা, ইহার একাকিনী থাকিবাৰ জন্য যে 
কষ্ট তাহা নিবাবণ কবেন, তবে এই শবগাগত ও বিপনন ব্যক্তি বিশেষ উপকৃত 
হষ। পদ্মাবতী তথাস্ত বলিয়া সম্মত হইলে, যোগন্ধরায়ণ, দেবী ও বসস্তককে 
তদীষ হস্তে সমর্পণ পূর্বক হৃষ্টচিত্তে লাবণকে প্রস্থান করিলেন। 
অনন্তর পদ্মাবতী, বাঁসবদত্তা এবং কাণব্রাক্গণরূপ বসন্তফষেব যথোচিত 
সৎকার পূর্বক তাহাদের সহিত উদ্যান হইতে শ্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন । 
বাসবদত্তা সাবস্তিকা নাম ধারণ করির! তত্রত্য চিত্রময ভিত্তিপটে অঙ্কিত 
সীতা বাম চৰিত অবলোকন পূর্বক বিরহ ব্যথ! কষ্টে সহ্য করিতে লাগ্ন্রলন । 
পদ্মাবতী বিদেশিনীব আকৃতি, সৌকুমাধ্য, শয়ন তোজনাদিবিষষে সৌস্ঠব, 
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এবং নীদোৎপলবৎ শবীর সৌবড্য অস্ুভব কবিষা উত্তমাস্্রী জ্ঞানে খই ছিস্তা 
করিলেন; ইনি কি ছন্ুব্রেশা ভ্রৌপদ্, মা অন্য কোন পুণ্যশ্লোকা, ছলিবাৰ 
জন্য আমাব নিকট আলপনা ছদ্মবেশে ৰাস কন্ধিতেছেন ? ইত্যা্ধি নান! তর্ক 
করিয়া আত্মনির্বিশেষে তীহাব সেবার আদেশ কবিলেন। কিছু দিন পৰে 
আবস্তিক৷ অল্লান পুষ্পমাল! এবং তিলক রচনা দ্বার! পদ্মাবতীরে ভূষিত করিয়া 
দিলে, পদ্মাবতীর জননী তদ্র্শনে বিম্যিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “্বৎসে! 
কাঁহাৰ রচনা টনপুণ্য ? পন্মাৰতী কহিলেন “আমাৰ নিকট আবস্তিক1 নামে 
যে এক ত্রাক্মণতনযা আছেন, ভিনি ইহা বচনা কবিস্বাভেন।” ইহা শুনিয়া 
জননী কহিলেন) প্পুত্রি ! তবে তিনি মানুষী নহেন, নিশ্চয়ই কোন দেবতা 
ছইবেন। দেবতা ব্যতিরেকে একপ রচনাকৌশল কেহই জানিতে পাবে না। 
অনেক সমযে দেবতা ও মুনিগণ ষে সাধুভবনে ছন্মদেশে অবস্থিতি করেন, 
তদ্থিষয্ধে একটা দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ কব। 

পূর্বকালে কুস্তিভোজ নামে এক রাজা ছিলেন। একদা ধষিপত্তম দুর্বর্বসা 
প্লাজাকে ছলনাপুর্বক ছদাবেশে আসিয়া তদীয ভবনে অবস্থিত্তি করিয়া- 
ছিলেন। বাজা স্বীয় তনয়! কুস্তীকে খাঁুব সেবায নিযুক্ত করিলে, কন্যা 
ভক্তি সহকারে তাহাব সেবায় বক্ষবতী হইলেন। একদা মুনি পরীক্ষা ফরিবার 
অন্য কুস্তীকে পরমান্ন প্রস্ঃত কবিতে আদেশ দিযা সত্থব মানাদি সমাপনপূরব্বক 
ভোজন করিতে গেলেন। কুস্তী অতিতপ্ত পবমান্বপুর্ণ পাত্র মুনির সম্মুখে 
ধবিয়া দিলেন। খধি সেই অতিতপ্ত পরগানে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া 
কুস্তীব পৃষ্ঠেব প্রতি দৃষ্টপাত ঞবিলেন। স্থচতুর কুস্তী মুনির অভিগ্রাষ 
বুঝিতে পাবিয়া তৎক্ষণাৎ দেই তস্তাননপূর্ণ পাত্র পৃষ্ঠে ধাবণ করিলে কুস্তীব 
পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি কুত্তী বিকারশূন্য চিন্তে সেই ক্লেশ সহ্য 
করিলেন। তদদর্শনে খযিবর তাহাব প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, আহাবাস্তে কুস্তীকে 
অভীষ্ট বর প্রদ্দান কবিলেন। এইবপে ছুর্বাসা মুনি কুত্তীভোজরাজের 
ভবনে ছদ্মবেশে ছিলেন। সেইৰপ এই আবস্তিকাও কোন অসামান্য 
ব্যক্তি হইবেন । অতএব তুমি ইহথাব সমুচিত সেবা কর।৮ 
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পদ্মাবতী এই মাতৃবাক্য শিরোধা্য করিয়] ভক্তিভাবে আবস্তিকার সেবা 
করিতে লাগিলেন। আবস্তিকাও নাখবিরছে নিশীখপদ্মিনীর নাস ম্নান- 
ভাবে দিনপাত করিতে লাগিলেন । কিন্তু বসম্তকের সেই সেই বালক্োচিত 
হাস্যজনক বিকাবসকল বাঁবংবাব মনে পড়ায় বিয়োগিনীর বদনকমলে 
সময়ে সময়ে শ্মিতভাবেব আবির্ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। ইত্যবসবে বৎনবাজ দূর 
কাননে মুগয়! কবিষা, সায়ংকালে লাবণকে উপস্থিত হইলেন, এবং অন্তঃপুবকে 
ভশ্মসাৎ দেখিযা, বসন্তকের সহিত দেবীব দাহসংবাদ শ্রবণমাত্র নষ্টচেতন 
হুইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ক্গণকালেব পৰ সংজ্ঞালাভ কবিয়া শোকে 
অন্তবে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। দেবীব দাহবপ অগ্নির্ময় সায়ক দ্বাৰা! বিদ্ধ 
হইয়া নিবস্তব অপরিমিত অসহ্য যাতনা ভোগ পুর্ব্বক মুচ্ছাবস্থাকেই এক 
মাত্র শবণ ও শান্তিকব জ্ঞান কবিতে লাঁগিলেন। এবং দেবীব জন্য বহুবিধ 
বিলাপ কবিষ! পবিশেষে দেহত্যাগে কৃতনংকল্প হইলেন। কিন্তু ক্ষণকাল 
পরেই পূর্ব বৃস্থাত্তসকল বাজার স্মবণ হওযাতে তর্কদোলাম আবঢ হইযা 
এইরূপ চিন্তা কবিলেন। «দেবী বিদ্যাধরাধিপতি এক পুত্র প্রসব করিবেন, 
এবং আমাকে কিছুকাল বিরহ ছঃখ ভোগ কবিতে হইবে, এই নারদ বাক্ক্য 
কদাচ মিথ্যা হইবে না। এতভিন্ন ভগিনীব শোকে গোপানলকের যেরূপ 
কাতর হওয! উচিত, তাহাও হন নাই। 'যোগন্ধবায়ণ প্রভৃতিকেও 
যখন তাদৃশ ছঃখিত দেখিতেছি না তখন বোধ হইতেছে যে দেবীব দাহ" 
ঘোষণা অমূলক । সঙ্গীবা কোন প্রকার অভীষ্টসিদ্ধিব বাসনায় দেবীব দাহ- 
ঘোষণারূপ নীতি প্রয়োগ কবিযাছেন। কখন ন1 কখন দেবীব সহিত সাক্ষাৎ 
হইতে পাবিবে। অতএব টৈর্ধ্যাবলম্বন প্র্বক ইহার পবিপাম দেখা যাউক |” 
এই বলিয়া ধৈর্ধ্যাবলম্বন করিলে, মন্ত্রীবাও অনেক বুঝাইয়া, রাজাকে আশ্বস্ত 
করিলেন। অনস্তব গোপালক বথাঘটিত বৃত্তান্ত উপদেশ দিয়া চর পাঠা- 
ইলে দূত মগধবাজেব নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন কবিল। ইতিপূর্বে 
যোগন্ধবাষণ বৎসবাজেব জন্য পদ্মাবতীকে প্রার্থনা কৰিলে, সপত্বীসত্বে কন্যা 
দেওয়া অকর্তব্য বিবেচনায়, মগধবাঁজ তাহার সে প্রার্থনা পৃবণ কবিতে অস্ী- 
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কাঁর কবিযাছিলেন , কিন্ত আজ দূতসুখে বাসবদত্বাব মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ কৰিবা- 
মাত্র বং্সবাজকে পদ্মা বত্তী,সম্প্রদানেক্ইচ্ছা প্রকাশ কবিষা দৃতকে যোগন্ধরায় 
ণের নিকট প্রেবণ কৰিলেন। দূত যাইযা সমস্ত বলিলে, যোগস্করাষণ হৃষ্টচিত্তে ' 
মগধরাঞেৰ প্রার্থন। প্রভৃৰ নিকট ব্যক্ত করিয়া যখন স্বয্‌ং সম্মতি প্রদান করি- 
লেন, তখন রাজ্জ| ভাবিলেন, “বোধ হয় এই জন্যই মন্ত্রিবব দেবীৰ অগ্নিদাহ 
ঘোষণা কবিরা, তাহাকে লুকাইয়। রাখিয়াছেন।” এই ভাবিয়া মগধরাজের 
প্রার্থনা পুরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন । তদনন্তর অমাত্য যোগন্ধরায়ণ 
বিবাহের লগ্ন স্থিৰ করিয়া তৎপৰে প্রতি দূত দ্বাবা মগধপতিব নিকট এই পত্র 
পাঠাইলেন, “আমা আপনাব ইচ্ছায় সম্মত হইলাম। আজ হইতে সপ্তম 
দিবসে বৎসরাজ পদ্মাবতীব পাণিগ্রহণার্থ তথায যাইবেন। এবং এই কাধ্য 
সম্পন্ন হইলে বাজা সত্বব বাসবদত্তাকে ভুলিয়া যাইবেন ।” 

দূত সত্ব যাইয়! মগধপতিব নিকট সমস্ত নিদ্দেবন করিলে, রাজ] পরম 
; পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তদনস্তর দুহিতৃল্সেহেব অন্থরূপ, এবং নিজ বিভবো- 
চিত, বিবাহের আযোজনে প্রবৃত্ব হইলেন। পদ্মাবতী অনুপ বব প্রাপ্তি শ্রবণে 
যেমন পৰমাহলাদিত হইলেন সেই সংবাদে ,বাসবদত্বাও তদস্থৰপ শোকাভি' 
ভূত হইলেন, এবং সেই সমজ্ষ, দেবীব মুখকমলে মলিনতার আধিক্য দৃষ্ট 
হইল ) ফলতঃ পন্মাবতীর বিবাহে দিন, দেবী অস্লানপুষ্পমাল! এবং তিলক 
রচন! করিয়া পদ্মাবতীকে সাজাইয়া দিলেন । 

সপ্তষ দিবসে বসবাজ মন্ত্িবর্গে পবিবৃত হইয়া সসৈন্যে গমন পূর্বক 
মগধরাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মগধরাঁজ অগ্রসব হইয়া, পবষ সমাঁদবে বৎস- 
বাজকে, বাঞ্জভবনে লইযা! গেলেন। বিবাহকালে পদ্মাবতীব অঙ্গে মালা ও 
ভিলক দেখিযা, দেবী বাসবদন্ত্ীকে শ্মরণ হইল । যাহা হউক বৎসবাজ বেদীতে 
আধোহণ কবিয়া পদ্মাবতীব পাণিগ্রহণ করিশেন। তদনস্তব অগ্নি প্রদক্ষি 
পাদ সমস্ত কার্ধ্য সমাপু হইল । কিন্তু একমাত্র বাসবদত্তা বাজার হৃদয়ে নিরস্তর 
জাগবক ছিলেন এক্ন্য বিবাহে যাবতীয় আমোদ রাজার পক্ষে স্বপ্নবৎ 
জ্ঞান হইল। মগধবাজ সমগ্র বন্তই জামাতাকে যৌতুকম্ববপ প্রদান কৰি 
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লেন্‌। এই সময মন্িবর যোগন্ধবায়ণ, অগ্নি সাক্ষী কবিয়া মগধবাজকে এই 
শপথ করাইলেন ষে, তিনি কদাচ বত্লবাজের প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ কবি- 
বেন ন। বাসবদত্তাব সমক্ষে এই সমস্ত ব্যাপার লম্পন্ন হইঙ্গেও তিনি 
কেবল পত্তির উদয়াপেক্ষাযর এত ক্লেশ সহ্য করিয়! অলক্ষিতভাবে ছিলেন । 
তাহাব কান্তি দিবাভাগের চন্দ্রকলার ন্যায় মলিন হইয়াছিল। বৎসবাজ 
অন্তঃপুবে গমন কবিলে, যোগন্ধবায়ণ ভয়ে কম্পান্বিত কলেবব হইলেন, এবং 
পাছে দেবীব সহিত সাক্ষাৎ হইয়া মন্ত্রঙ্গ হয়, এই তয়ে শীত প্রস্থান করি- 
বাব মানস করিয়া মগধবাঁঞজকে কহিলেন, “মহাবাজ শ্বগৃহে বাত্রা কবিবেন ; 
অতএব সত্বব বিদায় দিউন।” মগৃধবাজ মন্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইযা বৎস- 
রাজকে বিদায় দিলে, তিনি পদ্মাবতীকে হইযা সসৈনেয প্রস্থান করিলেন । 

দেবী বাসবদত্তাও পদ্মাবতী প্রদত্ত অশ্বারোহণে বসস্তককে অগ্রে কবিয়া 
গুপ্তবেশে সৈন্যেব গম্চা্ৎ পশ্চাৎ যাত্রা কবিলেন। ক্রমে লাবণকে উপ- 
স্থিত হইয়া রাজা বধব সহিত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন। নিশীণ সমষে 
বাসবদর্ভা, ভ্রাতা গোপালের গৃহে প্রবেশ কবিলে, গোপালক পরম সমাদরে 
তাহার ভভ্যর্থনা করিলেন। দেবী ভ্রাতৃদর্শনে শোকে অধীব হইয়া ভ্রাতা 
ক্ঠধাবণ পূর্বক গলদশ্রলোচনে বোদন করিত লাগিলেন। এই সময় সক- 
লেবই গোপালকের গৃহে আদিবার সঙ্কেত ছিল, এনন্য যোগন্ধবায়ণ ও কমণান্‌ 
গোপালকের ভবনে উপস্থিত হইলে, দেবী অশ্রুসম্ববণ কবিয়া৷ সমাদবপূর্্বক 
তাহাদিগকে বসিতে আসন দিলেন। যোগন্ধবাষণ নানাবিধ গ্রাশংসা বাক্যে 
দেবীব বিবহ ছুঃখ শান্ত কবিলেন, এবং পগ্মাবতীর নিকট গমনপূর্বক কহি- 
লেন, দেবি! আবস্তিকা আসিয়া কোন কাৰণে আমাদিগকে পরিত্যাগ 
কবিয়া, গোপালকেব গৃহে আছেন । পদ্মাবতী এই কথ শুণিবামাত্র বৎস- 
রাঁজেব্ সমক্ষে ভীতবচনে কহিলেন, “আপনারা যাইয়া! আবস্তিকাকে বলুন 
যে তাহার পিতা তাহাকে আমার নিকট ন্যাসরূপ রাখিয়া গিযাছেন ; অতএব 
তাহাব, আমীকে ছাড়িয়া, অন্যত্র যাওয়া কদীচ বিধেয় নহে । অতএব তৎপর 
আমাব নিকট আসন 1” 
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ইহা গুনিয়। সকলে প্রস্থান কবিলে, বাজ! নির্জনে পন্মাবতীকে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, এই মালা এঝ তিলক তোমাকে কে রচলা করিয়া দিয়াছেন? সত্য 
বল। পন্মাবত্তী কহিলেন, আর্ধ্যপুত্র! একটা বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আবস্তিক! নামে হ্থীয্ 
কন্যাকে, আমার নিকট ন্যাসবূপ রাখিয়া, জামাতার অন্বেষণে গিগ্লাছেন। 
সেই কন্যাই আমাকে এই মালা এবং তিলক বচন1 কবি! দিয়াছেন । ইহ! 
শুনিয়া বসরাজ, আবস্তিকাকেই দেবী বাসবসদভ্তা বলিয়া স্থিব কবিলেন, 
এবং সত্বব বাজকুমার পোপালকের গৃহে আস্যা দেখিলেন তথায় গোপালক, 
অন্জিদ্ধয, এবং বসস্তক, দেবীব নিকট বসিয়া আছেন। তিনি বিবহক্ষীণ! দীনা 
দেবীকে বহুকাঁলেব পৰ অত্যন্ত মলিনা দর্শনে শোঁকবিষে অত্যন্ত বিহ্বল 
হইয়া ধবাপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। তদর্শনে বাসবদভাব হৃৎকম্প উপস্থিত হইলে, 
ক্রমে তিনিও ভূপৃষ্ঠে পতিত হইযা আত্মচবিতেৰ ভূষোভূষঃ নিন্দাবাদ পূর্বক 
বিলাপ করিতে লাগিপেন। অনস্তব উভয়েই বোদন আরম্ত করিলে, যোগন্ধ- 
রায়ণের নেত্র ও অশ্রপূর্ণ হইল। 

এই কোণাহল সহসা পদ্মাবতীব বর্ণগৌচব হইলে, তিনিও ব্যাকুল হইয়া, 
একাঁকিনী গোপালকেব গৃহে উপস্থিত হইলেন 7 এবং বাজা ও বাসবদত্বাব 
বৃত্ত অবগত হইয়া, তাহাদের তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তব বাসবদত্তা 
অশ্রমার্জন কবিয়া বাপ্প্গদ্গদস্ববে কহিলেন, যে স্ত্রীর জীবন স্বামীর ছঃখেব 
কাবণ হয, তাহাব জীবনে কোন প্রর্যোজন নাই । এততশ্রবণে ধীব যোগন্ধ- 
রায়ণ কহিলেন দেব! এবিষযে দেবীব কোন দোষ নাই, আমিই সকল 
দোষেব মূল। আমি মহারাজেব সাআজ্যেব সীমাবৃদ্ধি কবিবাব মানসে মগ- 
ধেশ্ববছুহিতা পদ্মাবতীব সহিত আপনাব বিবাহ দিবাঁৰ জন্য এই কার্ধ্য 
করিয়াছি । দেবী বতকালে প্রবাসে ছিলেন, তৎকালীন দেবীব চবিত্র বিষয়ক 
সাঙ্দী পন্মাব্তীই হুইবেন। তাহাতে পদ্মাৎভী কহিলেন, দেবীর শুদ্ধি প্রকাঁ- 
শেব জন্য, আমি অগ্নিপ্রবেশ কবিতে সম্মত" আছি। রাজ! কহিলেন 
“আমিই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অপবাধী, কারণ আমাব জন্যই দেবীকে এত ক্রেশ 
সহ্য করিতে হইয়াছে ।” বাদবদত্তা কহিলেন মহারাজের চিত্তশুদ্ধির জন্য 
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যদি আমাব অগ্রি প্রবেশ কৰা কর্তব্য হয, তবে তাহাঁও করিতে সম্মত আছি। 
তদনস্তব ধীর যোগন্ধরায়ণ, পূর্রবাদ্যে আচমনপুর্ববক কহিলেন, হে লোকপাল- 
গণ ! আমি বৎসরাজেব হিতকারী কি না, আর দেবী সাঁধবী কি না, বলুন? 
যদি তাহ! না হয় তবে এইদণ্ডে দেহত্যাগ করিব। 

ঘোগন্ধবায়ণ এই কথ! বলিয়া বিবত হইলে, এই দিব্যবাঁণী" উখিত হইল 
“বত্সবাজ। যোগন্ধবায়ণ যাহাব মন্ত্রী, এবং জন্মাস্তর দেবতা বাসব- 
দত্বা যাহার ভা্য1, সেই ধন্য ও পুণ্যবান্‌। এই দেবীৰ কোন দোষ নাই 1” 
ইহা! শুনিব। সকলে বিশ্মিত হইলেন। বতসরাজ এবং গোপালক, যোগন্ধ- 
রায়ণের চবিত্রেব ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং পৃথিবীকে 
হস্তগত বলিষা স্থিব কবিলেন। অনস্তব বৎসবাজ সাক্ষাৎ রতি এবং নির্কৃতি- 
স্বরূপ দুই সহধর্মিণীব সহিত পবমন্ুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন 





সপ্তদশ তরঙ্গ । 


অনস্তব বৎসবাজ একদা গোপালক, যোগন্ধরায়ণ, রুষণাণ্‌ এবং বসস্তককে 
আহ্বান করিয়া বিশরস্তালাগে প্রবৃত্ত ংইলেন। কথায় কথায় নিজ বিরহপ্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, রাজা! সর্বসমক্ষে এই মনোহর কথাটা বর্ণনা করিতে আরম্ত 
করিলেন। রর 

পূর্বকালে পুরবা নামে পরম বৈষ্ণব এক রাজ! ছিলেন। ভূতলেব স্তাঁয় 
দেবলোকেও তাহাব গতি অপ্রতিহত ছিল। একদা পুক্বরবা নন্দন কাননে 
বেড়াইতেছেন, এমন সময কন্দর্পেব মোহনাস্্ত্বরূপ উর্শীনা যী এক অগ্মরা, 
রাজাকে দেখিবামাত্র অজ্ঞান হুইযা ভূতলে পতিত হইল। নরপতিও লাবণ্য. 
বসের নির্ববিণীস্বূপ সেই উর্কশীকে দেখিয়া মৃচ্ছিত হইলেন। সহসা এই 
ঘটনায় উর্ধশীব সখীগণ ভয়ে কম্পিত কলেবব হইল। 

অনস্তব সর্কক্ত হবি, নন্দনবনে পুক্ধববাৰ এই বিপদ জানিতে পাবিয়া 
দর্শনাগভ দেবর্ধি নাব্দকে এই আদেশ কবিলেন “দেবর্ষে! নম্দনবনে 
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মরপতি পুকরবা, উর্ধশীদর্শনে হৃতচিত হইয়া, অবিসহ্য বিরহ্যন্ত্রণা ,ভোগ 
কবিতেছেন) অতএব তুমি সত্বব *ইন্্রস্নিধানে গমনপূর্ববক আমার কথায় 
উন্জুকে বুঝাইয়।, সত্বর পুরূুরবাকে উর্ধশী সম্্রদান করাও ।” দেবধি নারদ, 
ভগবানেব এই আদেশ শিবৌধার্ধ্য কবিয়া, নন্দবনবনে পুরূববার নিকট 
অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন । এবং বিষ্ণুর আদেশ বর্ণনদ্বারা রাজাকে আশ্বস্ত 
কবিযা, তৎসমভিব্যাহাবে দ্রেবরাজ সমীপে গমন করিলেন। দেবরাজ 
প্রণাম পূর্বক ঘখে।চিত অভ্যর্থনা কবিলে, দেবন্দি তদীয় কুশল জিজ্ঞাসার পর 
ভগবান্‌ বিসু্ব আদেশ জানাইলেন। ইন্দ্র, শ্রবণনাত্র পরম সস্তোষেব সহিত, 
পুৰরবাকে উর্ধশী প্রদান করিলেন। উর্বশী মুচ্ছিত ছিল, সম্প্রদানমাত্র 
চৈতন্য লাভ কবিল। অনন্তব রাজা, প্রিয়তম! উর্ধশীব সহিত ভুলোকে 
অবতীর্ণ হইলে, মর্ভ্যগণ সাশ্র্ধ্যে স্বর্থবধূ দর্শন করিধা নয়ননার্থক কবিল। 
উভয়ে পবম্পব দৃষ্টপাশে এপ বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, পলমাত্র বিরহ্যনত্র! 
সহা করিতে সমর্থ হইতেন না। সর্বদা একত্র থাকিয়। সুখে কাল্যাপন 
ক্করিতেন। 

একদা দানববর্গেব সহিত যুদ্ধ উপস্থিল হুইল, দেব্বাজ পুরূববাকে তদীয় 
সাহাধ্যার্থ আহ্বান কবিলে, পু্লীরবা গমন কবিলেন। সেই সংগ্রামে মায়াধর 
নামে কোন অস্ত্র নিহত হইলে»ইন্দ্র এক মহোৎসব প্রদান কবেন। এই মহো- 
খসবে. সমস্ত স্বুববধূগণ ও সঙ্গীতবিষাবদ আচার্য্য তুমুরু ও আহত হইয়া- 
ছিলেন। অনস্তর বস্তা অশেষবিধ অভিনযেব সতিত নৃত্য করিতে 
আবম্ভ কবিলে, দৈবাৎ তর্দীয় নৃত্যাভিনযে কিঞ্চিৎ লন হইল। তদর্শনে 
পুকববা হাস্য করাতে রস্তা অস্থ্য়াপৰবশ হইয়া বাজাকে ঘলিল, তুমি মনুষা, 
দিব্য নৃত্যাতিনয়ের কি জান? রাজা কহিলেন “আমি মর্ত্য হইয়াও উর্বশী 
সাহাবা হেতু সে সমস্তই অবগত আছি। আনি বাহা জানি যুগ্বৎ গুরু তুম্বুরুও 
তাহা জানেন কি না সন্দেহ ।, রাজার এইকপ গর্বিবহবচনে তুম্বুরু কুদ্ধ হইয়া 
এই শাপ দিলেন £_-«এই অপবাধে উর্ধশীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে, 
এবং হবিৰ আবাধনা কবিলে পুনর্মিলন হইবে” পুবরবা অকন্মাৎ এইরূপ 
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ছদগ়বিদাবণ শাপে নিতান্ত বিষষ্স হইয়!, গৃহে প্রতিগমনপুর্ববক প্রেয়সী উর্ধশশীয় 
নিকট শাপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 

' তদনন্তর একদা! কতিপন্ন গন্ধর্ষ অনৃষ্ঠ ভাবে সহসা! উপস্থিত হইয়া, রাজাব 
অগোচরে উর্ধশীকে অপহরণ করিয়া যে কোথায় গেল, তাহা কেহই বুঝিতে 
পারিল না। রাজ। এই ঘটনাকে, শাপর্দোষ নিবন্ধন ঘটন। বিবেচনা কবিয়া, 
ইহার প্রতিবিধানার্থ রাজকার্ধ্য পরিত্যাগপুর্বক বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক 
হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে উর্বশী পতিবিয়োগছঃখে 
নিতান্ত কাতর ও অচেন হইয়া মৃতবৎ, স্থপ্তৰৎ এবং চিত্রলিখিতবৎ গন্ধর্বব- 
লোকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চক্তবাকমিখুন যেমন পুনিলনেব 
আশায় বাত্রিযাপন .কবে, আমাদেব উর্বশীও সেইৰপ শাপান্তে পুনর্মিলনের 
প্রত্যাশীয কোন প্রকারে প্রাণ ধাবণ কবিয়া রহিলেন। আশার কি আশ্চর্য্য 
মহিমা ! 

পুকববা, স্থবকঠোব তপোঁবলে ভগবান্‌ অচ্যুতকে সন্তষ্ট কবিলে, তাহা 
শাপাণ্ড হইল, তন্লিবন্ধন গন্ধর্রবেবাও উর্বশীকে ছাড়িয়। দিল। এইবপে 
উভয়ে পুনর্ধাৰ ষিলিত হইয়! মন্ত্যলোকে থাকিয়াও, দিব্য ভোগম্থে কাল- 
ষাপন কবিতে লাগিলেন । 

বৎসরাজ এই বলিধা বিপ্লত হইলে, বাসবদত্তা লজ্জিত হইলেন । যোগন্ধ- 
রায়ণ দেবীকে যুক্তিদ্বাবা উপালন্ধ ও ভঙ্লিবন্ধন লজ্জিত দেখিষ্কা, তাহাকে 
আপ্যারিত করিবাব মীনসে, বাজাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন, মহাবাজ! 
তিমির। নগরে, বিহিতনেন নরপতির তেজোবতী নামে এক মহিষী ছিলেন। 
রাজ! তদীয় প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, এবপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, নিরস্তব 
তীয় স্পর্শস্থথ অনুভবপূর্ধক কালাতিপাত করিতেন। একদা রাজা জীর্ণ 
জরে আত্তীস্ত হইলে, বৈদ্যগণ তীহাব দেবীনংসর্গ রহিত করিল। এইবপে 
বাজমহিষীর সহিত সম্পর্কশূন্য হইযা, কিছুদিন থাকিতে থাকিতেই বাজাব 
হৃদগ্াভ্যন্তবে, এক উৎকট স্ফোটকের সঞ্চার হইল। বৈদ্যগণ সেই বোগকে 
ওষধাসাধ্য বিবেচন। কবিরা মন্ত্রিবর্গের সহিত এই যুক্তি করিল, কোন প্রকাৰ 
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ভয়, বা ছুর্ভর শৌকাভিঘাত দ্বারা যদি দৈবাৎ স্ফোটক ফাটিয়! যায়, তবেই 
সাধ্য, নচেৎ অসাধ্য। কিন্ত ইতিপূর্বে যিনি মহাসর্প পৃষ্ঠে পতিত হওয়াতেও 
তয় পান নাই, শত্রসৈন্য অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও ধাহার চিত্ত অপুমাত্র ক্ষুব্ধ 
হয় নাই, এরূপ মহাবল ও ন্মহোৎ্সাহসম্পন্ন বাজাব বিভীষিকা, কিরূপে 
সৃস্তব হইতে পারে? যদি এই উপায়ন্বয় ইহার পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে এরিষয়ে 
অন্য উপায় বুদ্ধি কল্পনা! কর! আমাদের সাধ্যাতীত। এই বলিয়া বৈদ্যগণ 
নিবৃত্ত হইলে, অমাত্যবর্গ রাজমহিষীর নিকট গমনপূর্ববক বৈদ্যনির্দিষ্ট রোগ 
শাস্তির উপায় নিবেদন করিলেন | অনস্তব দেবীর কারনিক মরণরূপ উপায় 
স্থির করিলেন, এবং দেবীকে এই কার্য সম্পাদনে সম্মত কবাইয়া বাঁজ- 
সমীপে গমনপুর্ববক সহস] দেবীর মৃত্যু সংবাদ দিলেন হঠাৎ এই হ্ৃদক্নবিদারণ 
সংবাদে, রাজার হৃদয় মথ্যমান হইলে, হ্ৃদয়স্থ €ক্ফাটক ফাটিয়া গেল। এইরূপে 
ক্রমে রাজা রোগ. হইতে উত্তীর্ণ হইলে, ততদীয় মন্ত্ির্গ বাজমহিষীকে আনিয়া, 
বাজহন্তে সমর্পণ করিলেন। অনস্তর বাজ! প্রাণদায়িনী রাজমহিষীর প্রতি, 
তুদ্ধ না হইয়া ববং তাহাকে বহুমান কবিলেন। পতিৰ হিতচিস্তাই রাজপত্বী' 
দিগের দেবী পদলাভের প্রধান কারণ, প্রিয্কার্ধ্য সম্পাদনমাত্র নহে । নিয়ত 
রাজকার্ধ্য সমূহের চিন্তাকেই মন্ত্রিতা কহে*। আর নিয়ত প্রভুর চিত্ান্ুবর্তনই 
উপজীবীব প্রধান লক্ষণ। 

অতএব মহাবাজ ! শক্রভৃত মগধর্ধীজের সহিত সন্ধি কবিবার বাসনায়, 
এবং সমস্ত পৃথিবী মধ্যে, মহাবাজেব অদ্বিতীয় জয়স্তস্ত স্থাপিত করিবাঁব অভি- 
প্রায়েই আমর! এইবপ অনুষ্ঠান কবিয়াছি। দেবীও মহাবাজেব প্রতি প্রগাঢ 
ভক্তি নিবন্ধন অসহ্য বিরহ যন্ত্রপা সহ্য কবিয়া আপনাব নিকট অপরাধিনী 
না! হইয়া বরঃ মহাবাজেব সম্পূর্ণ উপকারই করিয়াছেন । 

বৎসরাজ, মন্ত্রিশিরোমণি যোগন্ধবায়ণে এই গুর্ধর্থভূয়িষ্ঠ তত্বকথা শ্রবণ 
কবিয়া, পরম সন্ষ্ট হইলেন, এবং আপনাকেই এবিষয়ে যথার্থ অপরাধী 
স্বীকার করিয়! বলিলেন “আমি বেশ জানিযাছি যে যুম্মতপ্রবর্তিত মহামান্যা 
দেবীই মুর্ডিমতী নীতির ন্যায় আমাকে সসাগরা মেদিনী প্রদান করিয়াছেন। 
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জার্সি অতি প্রণয়বশতঃ ষে সবল অসঙ্গর্ত কথা বলিক্দীছি, তাহা পবশা- 
মান্জনীয়। কারণ, অনুরাগান্বব্যক্কির বিচীরক্ষমতা একেবারেই লু হয়।” 
ইত্যাদি নানীবিধ জালাগন্বারা সে দিবসেয় সহিত দের্বার লজ্জা অপর্নীত 
করিলেন। 

শুধদী মগধর়াজেব প্রেরিত কোন দুর্ত বহঙরাজের সমর্খে উপস্থিত 
হইয়া নিবেদন করিপ, “মহারাজ! আপনাৰ মন্ত্রিবর্গ আযাদিগের মহারাজকে 
ধে বঞ্চনী করিয়াছেন, সে জন্য তিনি ছুঃখিত নহেন। কিন্ত মহারাজ! 
এ্রধন এই করিবেন, যেন তাহাদের জীবদ্দশায় পন্মাবতী কৌনকপ র্লেশ না 
পাঁন।” বৎসরাজ এততশ্রধণে স্বয়ং উত্তধ না দিয়া দূতৈয় ধথোচিতউ সম্মনপুরঃ- 
সর পদ্মাবতীর নিকট পাঠাইয়া! দিলেন । €দবীবা বিরীতভাবে দুতসমক্ষে দর্শন 
দিলে, দূত কহিল “দেবি! আমাদের মহারাজ মগধরাঁজ, যে কয়েকর্ট 
কথ। বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন” “প্পুত্র । তোমার তি তোমাকে ছলপূর্বাক 
'পইয়ী গিয়! থে অন্যাসক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আষি কন্যাজনকতার সমু: 
চিত ফল প্রাপ্ত হইযাছি।” দূত এই বলিয়া বিরত হইলে পদ্মাবতী কহিলেন 
ভদ্র! আপনি আমাদেক্স কথায় পিভীকে বলিবেন যে, তিনি যেন শোক না 
করেন। আর্ধ্যপুত্র আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় আছেন,এবং দেবী বাসবদত্তাও 
আমাকে ভগিনীর ন্যায় শ্সেহে করেন; অতএব নিজ সত্যেব ন্যায়, আমার 
জীবন যদি পিতার অত্যাজ্য হয়, তবে পতৃর্দেব যেন আর্ধ্যপুত্রের বিষয়ে কোন 
প্রকার ভিন্নভাব গ্রহণ না করেন। পদ্মাবতী 'এইরূপ যথোচিত প্রত্যুত্তর 
গিয়া বিরত হইলেন । অনস্তব বাঁসবদত্তা দূতের সমুচিত সম্মান রিয়া তাহাকে 
ধিদাঁয় দিলেন। দূত চলিয়া গেলে পদ্মাবতী পিভৃভবনের বথা শ্মরণ করিয়! 
অতিশয় উৎ্কন্ঠিত ও বিমন! হইলেম। স্ুচতুর বাঁসবদত্তা পদ্যাব্তীর চিত্বোৎ- 


কণ্ঠ বুঝিতে পারিষা তদীয় বিনোদনার্থ বসস্তককে একটী কথা বর্ণন 
করিতে আদেশ করিলেন । বসন্তক কহিলেন, দেখি ! শবণ ককন। 


পাটলিপুত্র নগবে ধর্মুণ্ত নামা এক ধণিকের চক্রপ্রভা নামে একক্ত্রী 
ছিল। কালে চন্্রপ্রভা গর্ভবতী হইয়া এক গরম গুদ্দরী কন্যা প্রসব ফরিল। 
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দ্যা চুমি্ঠ হইবাগাজ নিচ কিছপে বৃতিফ্াস্তবন ক্কালোকিন্ত করিল, শ্রবং 
সহসা উদ্ভিষা বলিম। স্পুষট লাহে প্রবৃত্ত হইল। এতদর্শলে জাতাভকনন্ 
স্রীলোফ মাতেই বিস্ষিত ও ভীত হুইযা কোলাহল করিতে কাখিল । গন্য 
'ততশ্রবণে সভম্ে তথাম্ব উপস্থিভ হইস্সা। প্রণামপূর্বাক মৃছৃত্বরে কিজ্ঞাসা করিল 
পণ্ভগবতি। আপমি কে? আমার গৃহে অবতীণ হইল্লাছেন 1” সদ্যোজবন্ত- 
'তমগা কহিল, “'তুমিজ্ঞামীকে কাছায়ও হস্তে সমর্পণ করি না, আমি 
ক্যোমাঁর গৃহের অর্কয়জল!, অধিক কথার প্রয়োজন নাই 1» মন্গুপ্ত এতৎ 
ভ্রষণে তীভ হ্যা, দেই কন্যাকে গপ্তভাঁবে রক্ষকরিজ এবং পরম হদ্বে তাহার 
'তরণপোধণ কবিতে লাগিল ও কন্যার মৃত হইন্াছে বিমা! বাহিবে 'প্রচাধ 
ফয়িল। অনস্তর ধর্মগুগ্ত, তনয়ার নাম পোমপ্রভা রাখিল। 'মোষপ্রভ1 শশি- 
কলার ন্যায় দিন ছ্গিন বৃদ্ধি পাইতে জাগিল। 

একদা] বসস্তকাঁলে বসস্তোথসব উপস্থিত হইলে, সোমশ্রত1 ত্র্শনার্থ 
ধ্রাসাধ্োপরি বমীরোহণ ক্কবিল, গুহচক্জনামক এক বণিক্পুত্র দৈঘাৎ ভাঁছাকে 
দেপ্গিবাগাত্ব পু্ছিতিপ্রাঙ্গ হইয়া, অতিকষ্টে নিজগৃহে গমনপুর্ববক ন্মরযস্ত্রণায় 
বিতান্ত ফ্ষাতর হইল । তীর পিতামাভা? গুবেব অন্ুস্থভাব কারণ জিজ্ঞাসা 
রিলে, গুহ্চজ্ঞ জব্জায় স্মগ্ং ন। রলিয়!, কোন বজুত্বারা ঘলিল। পিতা! 
গুহসেন, পুত্রের অন্ুস্থতার কারণ শুনিয়া, অবিলম্বে ধর্গুণ্থের ভবনে 
গমন পূর্ধবক পুজোর জন্য দোষগ্রতার্কে প্রার্থনা করিল। ধর্দপতপ্ত গুহসেনের 
প্রার্থনায় এই উভয় ক্ষরিল, তিনি ঘাহা'র প্রার্থনা করিতেছেন, সে বাস্তবিক 
ক্ষন্য। মে । ইহাতে ধর্শশপ্ত, কন্যাকে গৌঁপন করিল ্ডাবিদ্বা, গুহসেন গুছে 
খ্রত্যাগয়পূর্বাফ পুত্রফে ভবস্থ দেখিয়া রাজসমীপে গমন করিল, এবং 
প্ান্াক্ষে প্রচুর অর্থ প্রদাম করিয্সা গ্বাভিপ্রার ব্যক্ত করিল। রাজাও অর্থলাতে 
প্রমরতিন্ভ হস, গুহসেনের সাহাধ্যার্থ নগরাধ্যক্ষকে নিয়োজিভ করিরেন। 
গুহসেন নগরাধ্যক্ষের সহিত ধর্সওুপ্ডের গৃহে উপস্থিত হইয়া, বলপুর্বক তদীয় 
গৃচছস্বার কন্ধ করিলে, ধর্পওুণ্ড সূর্বানাশের আশঙ্কায় বোদন করিতে লাগিল । 
তদমন্তর ছোমগ্াভা ধন্মগু্তকে কহিল “শিতঃ' আপনি আমাকে উহাদের 
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হাস্তে সমর্পণ কবিযা, এইবূপ সত্য করিয়া লউন যে, ভর্তা আমাকে কখন এক 
শয্যায গ্রহণ করিবে না । তাহা হইলেই «আমার নিমিত্ত আপনাকে আর এ 
উপভ্রব সহ্য কবিতে হইবে নাঁ।” অনন্তর কন্যার এই উপদেশ গ্রহণ 
করিষা ধর্গুপ্ত পতিসহবাসভিন্ন কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল। 
গুহসেন তৎশ্রবণে অস্তবে হাসিয়া তথাত্ত বলিয়া স্বীকার করিলে পর বিবাছ 
কার্য সম্পন্ন হইল। অনন্তর গুহসেন স্ুত গুহচন্ত্র, সোমশ্রীভাকে লইয়! 
শ্বগ্ুহে গমন করিল। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে, গুহসেন, পুত্রকে বধূর 
সহিত এক শষ্যায় শন কবিতে আদেশ করিয়া বলিল; কোন্কালে কাহার 
তীর্ধ্যা পতিব সহিত এক শয্যায় শযন না করিয1, ভিন্নশষ্যায শয়ন করিয়া! 
থাকে? শ্বশুবেব এই কর্থা শুনিযা, সোমপ্রভা সক্রোধনয়নে তাহার প্রতি 
ষ্িক্ষেপ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমেব আঁ্ত! স্বব্ূপ, আপন ভর্ভনী ঘূর্ণি কবিল। 
গুহদেন পুত্রবধূব সেই অস্থৃলিঘূর্ণন দর্শনমাই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তত্দর্শনে 
লোকে ভয়ে কম্পবান্‌ হইল। গুহচন্ত্র পিতার গ্রইরূপ মৃত্যু দর্শনে, ভার্ধ্যাক্কে 
সাক্ষাৎ মাবী "স্থির কবিশ! তদীয় উপভোগ প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্বক পীর 
সেবাব্রতে নিষুদ্ত হইল এবং প্রত্যহ ব্রান্মণভোজন করাইতে আরম্ভ 
ক'বল। সোঁমপ্রভাও ভোঁজনেব পর ব্রাহ্মণ্দিগকে নিত্য দক্ষিণ দিতে 
লাগিল। 

একদা এক নিমন্ত্রিত বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সোমপ্রভার জগন্মোহনী রূপসম্পন্তি 
দর্শনে বিস্মিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া গোপনে গুহচন্দ্রকে জিজ্ঞাস! কবিলেন, 
“বদ ! এই বালা তোমার কে হয়? আমাকে বলিতে হইবে ।” গুহন্্র ব্রাহ্ম" 
পের অন্াবাঁধে সমস্ত নিবেদন করিল ; সেই ছ্বিজোত্তম গুহচন্ত্রের প্রতি সদয় 
হইয়া তদীয় ইষ্টসিদ্ধিব জন্য তাহাকে অগ্নির আরাধনার্ঘ মন্ত্রপ্রদান করিলেন । 
গুহচন্্রও নির্জনে সেই মন্ত্র জপ করিভে আরস্ত করিলে, তাহার সমক্ষে বহি 
মধ্য হইতে দ্বিজবূপী অগ্ি আবিভূত হইলেন । অগ্মি গুহচন্্রকে চরণগতিত দেখিয়া! 
কহিলেন “আজ আমি তোমাব গৃহে ভোজন করিয়! রাত্রিতে অবস্থিতি করিৰ 
এবং তোমাকে সোমপ্রভার জব প্রদর্শনপূর্ব্বক তোমার বাঞছিতার্থ সিদ্ধ করিব ।” 
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এই বলিয় গুহচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন এবং অন্যান্য নিমস্ত্িত ব্রাহ্মণের 
সহিত তদীয় ভবনে ভোজুনানন্তর খুঁহচন্তরে সহিত" একশয্যায় শয়ন করিয়া 
ব্যাজনিদ্রায় রহিলেন। ক্রমে গভীর বজনী উপস্থিত হইলে, সোমপ্রভ$ 
উঠিযা তদীয় ভবন হইতে প্রস্থান করিল। অগ্নিদেব গুহচন্ত্রকে সত্বব জাগাইয়া 
কহিলেন “এস”এবং তোমাৰ পত্বীর বৃত্তান্ত দেখ ।” এই বলিয়া যোগবলে 
উদ্চয়েই ভৃঙ্গরূপ ধারণপুর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইয়া! তাহাঁব পশ্চাতে ধাবমান 
হইলেন । কিছু দূর যাইয়া সম্মুখে এক গ্রকা বটবৃক্ষ অবলোকন কবিলেন। 
তাহার মূলদেশে বীণা এবং বংশীববসংবলিত অতি মধুর দিব্য সঙ্গীতধ্বনি 
শুনিতে গাউলেন। ক্রমে পাদপেব নিকটবর্তী হইয়া তদীয় স্কন্ধদেশে মহা* 
সনে উপবিষ্ট এক দিব্য কন্যাকে দর্শন কবিলেন। তাহার শরীরলাবণ্যে 
ত্রত্য চাল্দ্রমসী জ্যোত্নাও মলিন হইতেছে । দ্াসীদ্বয় ছুই পার্ে শুক্ল চামৰ 
লইয়া! বীজন করিতেছে । বোধ হইল যেন লাবণ্যন্বর্বস্বের আধাবভূত নিশা- 
নাথের সাক্ষাৎৎ অধিদেবতা, মূর্তিমতী হইয়া! বসিয়া আছেন। সোমপ্রভা সেই 
বটপাদপে - আরোহ্ণপুর্ববক সেই দিব্যকামিনীর অগ্ধাসনে উপবেশন করিয়া 
ভুল্যকাস্তি ধারণ করিলে, গুহচন্দ্রের মনে সেই রজনী ত্রিচন্জ্রা বলিয়া প্রতীয়- 
মান হইতে লাগিল। তদনস্তৰ, গুহচন্ত্ কোৌতুকাবিষ্ট হইয়া শ'ণকাল এই চিন্তা 
করিল “ইহ! কি শ্বপ্ন বা ভ্রান্তি! কিন্বা! সাধু-সম্পর্ক জনিত এই মারগস্থ পাদগের 
মঞ্জরী! অথবা আমার নিমিত্ত সেই মঞ্জশীর ফলোমুখ পুণ্পোদগম! কিছুই স্থির 
করিতে পারিতেছি ন।” গুহচন্দ্র এইরূপ চিস্তী করিতেছে, এমন সময় কন্যান্বয় 
বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়! দিব্য আসব পান করিঙ্খ। অনস্তর সোমপ্রভা, 
প্রথমা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিল “ভগিনি ! আজ আমাদের গৃহে এক 
মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ আসিয়াছে; তজ্জন্য আ্বামাব মন কিছু শঙ্কিত আঁছে। অতএব 
এখন যাই।» এই বলিয়া! সোমপ্রভা! গাত্রোখানপূর্বক আগমন করিতে উদ্যত 
হইলে, ভূঙ্গরূপী গুহ্চন্ত্র ও অগ্নিষ্বেব অগ্রেই গৃহে প্রত্যাগত-হইলেন ; গশ্চাৎ 
গুহচন্দ্রের গৃহিণী আসিয়া! অলক্ষিতভাঁবে পুনর্ধবার গৃহে প্রবেশ করিল । তদদন- 
স্বর ব্রাহ্মণরূপী অনলদেব, গুহচন্ত্রকে গোপনে কহিলেন, “তোমার এই 
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ভার্ধযা যে স্বর্গীয়! তাহ! দেখিলে ? আর যে দ্বিতীয্না কম্যাকে ঘটন্বন্ধে দেখি- 
যাছ, সে ইহার ভগিনী | দিবা কন্যার!, কদাচ মনুষ্যের সহিত সঙ্গমে সম্মন্ত 
হয় না। এই জন্য সোমপ্রভ1 তোমার সহিত শয্যায় শয়ন করে না। কিন্ত 
এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আমি তোমাকে একটা মন্ত্র গ্রণান করিতেছি। 
তুমি এই মন্ত্রটী তোমাৰ পড়ীর স্বারদেশে লিখিয়া দিবে, এবং এই যক্্ের 
প্রতিপৌষকম্বরূপ একটী বাহ্য যুক্তিও উপদেশ .দিতেছি, ধারণ কর। এই 
বলিয়া অনলদেব গুহচন্ত্রকে মন্ত্র সম্পরদ্দানপূর্রবক প্রাতঃকালে ত্তহির্তি হই- 
লেন। 

অনস্তব গুহচন্ত্র ভার্ধ্যাব গৃহম্বাবে সেই মন্ত্র লিখিয়! দিল। সায়ংফালে 
মন্ত্রে পোষণার্থে বেশভূঘা সম্পাদমপূর্রবক পত্বীর সাক্ষাতে কোম উত্তষা! বেশ্যার 
সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। তত্দর্শনে সৌমপ্রভা গুহচন্দ্রকে আহ্বান 
করিয়। ঈর্যাকধায়িতবাক্যে জিজ্ঞাসা করিল « আপনি যে স্ত্রীলোকটার সহিন্ত 
কথ! কহিতে ছিলেন সেটা কে?” এপর্য্স্ত সোমপ্রভার বাঙনিশ্পতি হক্ব 
মাই, আজ মন্ত্র বলে কথ! ফুটিল। গুহচক্্র কহিল, 'উহান্ন সহিত বহুকাল 
বধি আমার আলাপ আছে) আজ আমি উহার গৃহে যাইব ।” পতির এইন্বপ 
মিথ্যা আরোপবাক্যে সোমপ্রভা স্ত্রীজাতিম্বলভ অশেষবিধ হিলাষদিদ্রমেকজ 
সহিন্ত এককালে ফিরিয়া দীষ্ডাইল,এবং বজ্জীকৃতময়মে গুহচন্দের গতি দৃষ্টিপাত 
ফরিয়া “ষুবিয়াছি এইজন্য আপনার বেশবিন্যাস ; তা আর আপনার ঘাইঘায় 
'আবশ্যকত! নাই, আজ অবধি আমি আপনার গৃহিণী হইলাঁম। এই বলিয়া 
ৰাম হস্তদ্বার তীয় অঙ্গ স্পর্শ করিল । অনস্তর উভয়ে একচিত হইয়া শয়নগৃহে 
প্রবেশপূর্ববক বিবিধ রসরজে রাত্রি যাপন করিল। মর্ডযালোকে বাস কষরিস্থা 
মানুষে যাহার আশীও করিতে পারে না, আল্ব গুহচজ্জ মন্ববলে লেই দিব্য 
লতোগে পরদন্থুথে ফালযাপন করিতে লাগিল । সোমপ্রভাও 'গুহচন্্রের গ্রন্থি 
অতিশয় প্রেষবতী হইয়া হ্ষর্ণবাস পরিত্যাগপর্্বক তৃলোকে বাস করিতে 
লাগিল। 


ঘেখি। এইরূপে শাপতরষ্ট দিছ্য যহিলায়া পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিদিগেক গৃছে 
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সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বসন্তক এই প্রকারে পদ্মাবতীর 
,ভদ্বেগ শান্ত করিয়া পুনর্মী র অহলগ্ু বৃত্তান্ত আরস্ত করিলেন । | 
পূর্বকালে ত্রিকালজ্জ মহর্ষি গৌতমের অহল্যা নায়ী সহ্ধর্ষিণী রূপে* 
অক্মরাজাতিকেও অধঃকৃত করিত্বাছিলেন | একদা! বাস অহল্যার দ্ধপে মুগ্ধ 
হইক্স। নির্জনে তদীয় সন্তোগ প্রার্থনা করিলেন । দেবি! প্রভু হইলেই বিষয়ান্ধ 
হয়, এবং তাহাদের বৃদ্ধি অবিষযে ধাবিত হয়। অহল্যা কামপরবশ হইয়া, 
শচীপতির প্রার্থনায় সম্মত হইঙ্লে, মহর্ষি তপঃগ্রভাবে পত্ীর এই গর্হিতাচার 
অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইন্ত্র সহসা গৌতমকে 
উপস্থিত্ভ দেখিয়া! ভয়ে বিড়ালরূপ ধারণ করিঙ্গেন। অনস্তর গৌতম গত্ধীকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, “তোমার গৃহে কে ছিল?” অহ্ল্যা থত মত থাইয়া, এস- 
ঠিআকৃধু মাজ্জাবো”(একটা বিড়াল ছিল) সত্যের অনুরোধে এইরূপ অপত্রষ্ট 
এবং বক্র ভাষায় উত্তর দিলেন । মুনি শ্মিতসুখে কহিলেন, “যে ব্যক্তি তোমার 
গৃহে ছিল সে সত্যই তোমার উপপতি ; অতএব এই অপরাধে তুমি কিছু কাল 
পাষাণ হইয়া থাক। যখন রাঘব বনে আসিবেন, তখন তাহার দর্শনে 
তোমাত্ব শাপমোচন হইবে । রে বরাঞগলুন্ধ ইন্দ্র তোর শরীর কিছু 
কালের অন্য সহ ববাঙ্গে পরিপূর্ণ হইব্কে; অনস্তর বিশ্বকর্মানির্মিজ তিলো- 
মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তোর সেই বরালসকল সহশ্রনয়নে পরিণত হইবে ।, 
গৌতম উভয়কেই এইরূপ শাপ দিয়া গুনর্ধার তপপ্যায় গমন করিলেন। 
অহল্যা শিলাময়ী এবং ইন্ত্রও যোনিসমাধৃতগাণ্ত হইলেন। অতএব দেবি! 
কোন্‌ ব্যক্তির ছুঃশীলতা কষ্ট ভিন্ন স্বখে পরিণত হয়? 
এইনূপে সকলকেই সর্বদা কুক্র্ম্বের দলভোগ করিতে হয় । ষে যেকপ 
বীঞ্জ বপন করে মে সেইরূপ ফন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এই হেতু অন্যের অনিষ্ট 
কার্ধ্ে প্রবৃত্ত ন! হওয়াই সুবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেত্র বিধিসিদ্ধ সাধুব্রত। পূর্বজস্মে 
আপনারা ছুই সহোদর! ছিলেন ; এজন্য শাপত্রষ্ট হইয়া, ইহ জন্মেও মর্ত্যলোকে 
জন্মগ্রহণ পূর্বক রাজমহিষী হইয়াছেন, সুতরাং আপনাদের হৃদয় নিবন্থ ও 
পরস্পরের হিতকর হইম্নাছে। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী বসস্তকের মুখে এইকথা 
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শুনিয়া পরস্পর ঈর্ধ্যাতাব এককালে পরিত্যাগ করিলেন । দেবী বাসবদতা 
পদ্মাবতীব হিতকামনায় বৎমরাজকে সাধারণ পতি করিয়! পগ্মাবতীর শ্রিয়লাধনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। অনস্তর মগধেশ্বব পদ্মাবতী প্রেরিত দৃ'্তমুখে বাসবদত্তাৰ 
তাদৃশ মহান্ভাবতা শ্রবণ করিয়৷ সস্তোষসাগধে নিমগ্ন হইলেন। 

পর দিবস অমাত্য যোগন্ধরায়ণ বংসবাজেব নিকট উপস্থিত হইয়1, দেবী 
এবং অন্যান্য লোকসমক্ষে বলিলেন, “দেব । মগধেশ্বর আমাদেব নিকট 
প্রতারিত হইলেও তাহা হইতে আর আমাদেব ভযের আশঙ্কা! নাই । কন্যা" 
সপ্ধন্ধ নামক সাম দ্বারা যখন একবাব বদ্ধ হইয়াছেন, তখন আর বিগ্রহ 
কবি প্রাণাধিক! কন্যাকে কদাচ পরিত্যাগ কবিতে পাবিবেন না! এততিন্্ 
তিনিযে সত্য কবিয়াছেন, তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। আর 
মহাবাজ কিছু শ্বয়ং মগধবাজকে প্রতাবণা করেন নাই। সে কাধ্য আমিই 
করিয়াছি। আমি যাহ! কবিয়াছি তাহাও তাহার পক্ষে অস্থখেব কারণ নহে। 
আমি দৃতমুখে শুনিযাছি ষে তিনি আমাদের প্রতি তুষ্ট বৈ রুষ্ট হুন লাই। 
তিনি বিকৃতচিত্ব না হন, এই অভিপ্রায়েই আমবা এতদিন এখানে থাকি: 
লাম। এখন উদ্যোগে নিমিত্ত, কেন কৌশান্বী গমন করিতেছেন না?” কৃতী 
যোগন্ধরায়ণ রাজাকে এইবপ বুঝাইতেছেন, এমন সময় মগধরাজ্য হইতে 
দুত আসিয়া ্বাববানেব সহিত রাজসমক্ষে উপস্থিত হইল, এবং প্রণাম পূর্বক 
উপবিষ্ট হইয়া বৎসবাজকে বলিল “ঞেব! আমাদের মহাবাজ দেবী পদ্মাবতীর 
প্রেরিত সংবাদে পরম পরিতুষ্ট হইয়া এই নিবেদন কবিয়াছেন “বৎস । অধিক 
বাগাড়ম্ববে প্রয়োজন নাই। আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, এবং তোমার প্রতি 
যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। অতএব যে জন্য এই সমস্ত করিয্নাই, তৎসম্পা- 
দনে ঘন্্বান্‌ হও, আমবা প্রণত হইয়াছি।” বৎসরাজ দৃতসুখে যোগন্ধরায়ণ 
প্রণীত নীতিবৃক্ষেব পুষ্পস্বরূপ, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বথেষ্ঠ আহ্লাদ গ্রকাশ 
কবিলেন। তদনস্তর পদ্মাকতী সমক্ষে দূতকে সবিশেষ পুবস্কাব প্রদানপূর্বক 
সন্জানসহকারে দিবায় কবিলেন। 

অনন্তর উজ্জয়িনী হইতে চণ্ডমহাসেনেৰ দূত উপস্থিত হইল, এবং রাঁজ 


কথা-অবিই সাগর! ১৪৫ 


সমক্ষে গমন কবিধা অভিবাদনপুর্বক নিবেদন কবিল “দেব! কা্্যজ্ঞ উজ্জ- 
ফ্লিনীপতি আপনার সমস্ত ঘৃত্বাস্ত অবঞ্থত হইয়া, পবম সস্তোষের সহিত এই 
আদেশ কবিষাছেন, “মহামতি যোগন্ধবাধণ ধাহাব ম্তিত্ব পদ অলঙ্কৃত" 
কবিযাছেন, তাহাব বিষয়ে আর" অধিক বলিবাব গ্রষোজন নাই। উহাতেই 
আপনাৰ সর্বগুণশালিতা ও প্রণস্তচিত্ততা বর্ণন কবা হইযাছে। বৎস1 বাসব- 
দত্তাও ধন্য, যিনি সেই সেই কার্য কবিগ! আপনাব প্রতি পতিভক্কির পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন কবিয়াছেন। এই কার্ধ্যদ্বাব৷ আমাদের মস্মকও চিবকালে জনা সাধু- 
সমাজে উন্নত হইল । পদ্মাবতী, আমাব বাসবদত্তা হইতে ভিন্ন নেন, তাহাদেব 
একই হৃদয় । অতএব শীঘ্র উদ্যোগে মন্্বান হউন 1৮ 

দৃতমুথে শ্বশুবেব এই কথা শুনিযা, বংসবাজেব হৃদয়ে আনন্দলহবী 
উচ্ছলিত হইতে লাগিল । দেনীব প্রতি অনির্বচনীয প্রণয়েৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল, এবং মন্ত্রিসিৎহেব প্রতি অতিমাত্র বছুমানেব উদয হইল । তদনস্তব 
প্লাজা দেবীদ্বধয়েব সহিত, সমুচিত সৎকাঁবপুবঃসব দূতেব আহিথ্য কৰিলে, 
দূত প্রমোদপুলকিত হুইযা বিদাষ গ্রহণ করিল। অনন্তব বৎসবাজ, উদ্যোগ- 
বিধানার্থ মন্ত্িবর্গের মহিত পবামর্শ করিম সত্ব কৌশাম্বীগমনেব মানস 
কবিলেন। 





অষ্টাদশ তরঙ্গ ) 


পব দিবস বৎসবাজ মন্ত্রিবর্গে পবিবৃত হইয়া, মহিখীদ্ধয সমভিব্যাহাবে 

লাবণক পবিত্যাগণূর্বাক সনৈন্যে কৌশান্বী যাত্রা কবিলেন। বাজা গজেন্্ 

পৃঠে, দেবীবা! তৎগশ্চাৎ কবেণুকা পৃষ্ঠে আবোহণ করিলেন । তদনস্তব চতু- 

বঙ্গবল উদ্বেল সাগবসলিলেব ন্যায় কোলাহলে* সছিত ধবাতল ব্যাপ্ত কবিয়া 
গমন কবিতে লাগিল! 

কিছু দিনেব মধ্যে বত্সবাজ কৌ শাঙ্বীর প্রান্ততাগে উপস্থিত হইলেন। 

পৌরবর্গ বুকালেব পব তীয় আশমনে উৎসবে পবিপুর্ণ হইল। কোথাও 
১৯ 


১৪৬ কথা সরি&-সাগর 


নৃতা, কোথাও গীত, কোথাও বাঁ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল শত শত পতাক' 
উড্ভীন হইল । বহিষ্ঘাবে হেমমর় পূর্ণকলস স্থাপিত হইল। বন্দিগণ স্বতি পাঠ 
কবিতে লাগিল। লোকেব আনমাধ্বনিতে চতু্দিক প্রতিধ্বনিত হইল। 
বোধ হইল যেন কৌশাম্বী নগবী, পতিকে গ্রবানাগত দেখিয়া, পূর্ণকলসরূপ 
কুচদুগল প্রদর্শনপূর্ক সুধাধবল হাস্যের সহিত আনন্দা্লাপ করিতেছে। 
মহাবাজ ক্রমে প্রেরসীপ্বয়সহ নগবমধ্যে গ্রাবেশ করিলে পুরবাঁসিনী কামিনী- 
গণ তদ্র্শনে ধাবমান হইযা, কতক সৌধতলে কতক বা! গবংক্ষবিববে উপস্থিত 
হইল এবং অনিমিষলোচনে মহাবাজকে দর্শন করিলে লাগিল। 

কোন স্ত্রী বাসবদত্তাব দাহপ্রবাদ শ্মবণ করিয়া উৎকন্টিতভাবে কহিল, 
“যদি অগ্রিদেব লাবণক প্রদেশে বাসবদত্তাকে দগ্ধ কবিতেন, তাহা হইলে 
জগন্মধ্যে তিনি প্রকাশক হইযাও অপ্রকাশ হইতেন। কোন কামিনী 
পদ্মাবতীকে দেখিযা আপন স্বামীকে বলিল “দেখ ভাই দেবী বাসবাত্তা 
ভাগ্যক্রমে সথীতুল্য সপত্বী লাভ কবিয়! লঞ্জিত হন নাই। হব 'এবং হৰি 
যদি এ প কথন দেখিতেন, তবে আব তাহাদের উমা এবং লক্ষীতে আদব 
থাকিত ন11” পুরবাসিনীবা ইত্যাদি বিবিধ আলাপ কবিতে কৃবিতে তাহাদি- 
গকে দর্শন কবিতে লাগিল । 

এইবূপে বৎসেশ্বব লোকদিগেব নেত্রৌৎসব বর্ধন পূর্র্বক দেবীদ্বয়সহ বাঙ্স- 
ভবনে প্রবেশ করিলেন । এইট কালে বারুসশবে পদ্মসবোববের এবং চন্দ্রোদয়ে 
সাগবেব ন্যায় বাজভবনেৰ এক অপূর্ব শোভা হইল। ক্ষণকাল মধ্যে সামস্ত- 
গণেব উপটৌকনে বাজভবন পবিপুর্ণ হইল। বৎসবাজ সমস্ত রাজলোকেব 
ঘথোচিত সম্মান কবিষা মহোৎসব সমাপনান্তে অস্তঃপুবে প্রবেশ করিলেন । 
বতি এবং গ্রীতিস্বজপ দেবীদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া পানাদি লীপায় সে দ্রিবস 
অতিবাহিত কবিলেন। 

পব দিবস বৎসবাজ মন্ত্রিগণসহ সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে, কোন ব্রাহ্মণ 
রাজদ্বারে আসিয়া এই বলিষা ক্রন্দন কবিতে লাগিল, “মহারাজ । বরহ্মহত্যা 
হইল, বক্ষা ককন, অটবীমধ্যে পাপিষ্ঠ গেপালকগণ, বিনা কারণে আমাব 


থা সরিৎ-সাঁগর । ১৪৭ 


পুত্রের চবণচ্ছেদ করিয়' দিয়াছে” ইহা গুনিয়া বাজ! কতিপয় গোপালককে 
আনাইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলে, তাহারাবলিল, মহাবাজ! আমরা রাখাল, বনে 
ক্রীড়া কবিয়! থাকি। আমাদের মধ্যে দেবসেন নাষে যেরাখাল আছেঃ 
সে অটবীব একদেশে শিলাতপে বলিয়া “আমি তোমাদেব বাজা” এই বলিয়া 
আমাদিগকে শাসন কবিঘা থাকে । আমাদেব মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার 
আস্ত উন্নজ্বঘন কবে না। আজ এই এরাঙ্গণকুমাব, গোপবাজকে প্রণাম না 
কবিয়া, সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এই জন্য আমাদের বাজ! কুপিত হইয। 
এই অবিনীতেব পাদচ্ছেদনেব আজ্ঞা দিলে, আমবা বাজাজ্তান্ুলারে এই 
কার্ধ্য কবিষাছি। মহাবাজ। আমাদেব মধ্যে কাহাব সাধ্য যে, প্রভুব আজ্ঞা 
উল্লজ্ঘন কবিতে সাহস কবে? 

গোপালকগণ এইবকপ ব্্ণন কবিযা বিবত হইলে, চতুব যোগন্ধবায়ণ 
কর্ণান্তিকে রাজাকে বলিলেন, “প্রভো । সেই স্থানে অবশ্যই ধন 'মাছে; 
সেই ধনবলে এক জন বাখালও এইব্প প্রভূত্ব কবিতেছে', অতএব তথা গমন ' 
ককন।” বৎসরাজ অম্নাত্যেব এই কথায় অন্ধান্িত হইয়া বাখালগণকে অগ্রে 
কবিষা৷ যোগন্ধরায়ণের সহিত সসৈন্যে সেই অটবী প্রদেশে গমনপুর্বক খনক- 
্বাব৷ সেই স্থান খনন কবাইলেনে। অনস্তব তথা হইতে পাষাণকাঁয এক ফক্ষ 
উখিত হইয়া কহিল, “বৃজন্। আমি বহুকাল হুইতে এই ধন বন্ম1 কবিতেছি, 
ইহা আপনার পিতামহদেব এই স্থানে পুতিযা বাখিযাছিলেন ৷ অতএব আপনি 
্চ্ন্দে ইহা গ্রহণ করুন |” বক্ষ এই কথা বলিযা বৎদবাজকৃত পুজা গ্রহণপূর্ববক 
অন্তর্থিত হইল। সেই খাতমধ্যে অপরিমিত অর্থ এৰং মহীমূল্য এক বদর 
সিংহাসন নিহিত ছিল। পাঠকগণ। উদয়কালে কল্যাণ পবম্পবাব শোত নিব- 
বচ্ছিন্নই বহিতে থাকে৷ তদনন্তব ব্সবাজ সেই বাখালদিগকে শাসন করিয়া! 
যাবতীয় অর্থ সংগ্রহপুর্বক নগবে প্রত্যাগমন ক। লেন । 

পৌববর্গ রাঞ্জানীত সেই হৈম দিংহাসন দেখিয়া আনন্দে ছুন্দুভিধ্বনি 
কবিতে লাগিল। মন্ত্ির্গও সেই সিংহাসনকে ভাবি কার্যসিদ্ধিব শুভলক্ষণ 
স্থির করিরা উৎসবে নিমগ্ন হইলেন। তদনস্তব নতোমগুল পতাকাবিছ্যাতে 


১৪৮ কথ! মরিৎ-সাগর। 


ব্যাপ্ত হইণ। বৎসবাজজলদ অন্থ্জীবীদিগকে ন্ুবর্ণবষ্টি কবিলেন। এইরূপে 
সে দিবসও উৎসবেই অতিবাহিত হইল। 

পর দিব যোগন্ধবায়ণ বৎনবাজেব চিত্তপবীক্ষাব জন্য তাহাকে আপনা- 
দেব কুলক্রমাগত অবণ্যলক পেই পৈতৃক' সিংহাসনে আবোহ্ণ কবিতে 
অন্গবোধ কবিঘাঁ পবঙ্ষণেই বলিলেন, মহাবাজেব প্রপিতাখহ পৃথিবী জয 
কবিয়াই ইহাতে আবোহণ কবিধাছিলেন ; অতএব দিশ্বিজয় কবিয়া এই 
সিংহাদনে আবোহুণ কবাই আপনাদের কৌলিক প্রথা । বাজ! কহিলেন, 
“তবে আমিও সসাগবা পৃথিবী জয় করিয়া বন্রসিংহাসন অলঙ্কৃত কবিব।” 
এই বলিষা বাজ! তৎকালে সেই সিংহাসনে আবোহণ কবিলেন না। পাঠক। 
মহাকুলপ্রস্থত ব্যাক্তিদিগেব অকৃত্রিম অভিমান হওয়াই সন্তোষ ও 
শ্লাঘাব বিষয় । 

বাজহিতৈষী যোগন্ধবাঁষণ বাঁজব্চনে প্রীত হইযা গোপনে বাজাকে কহিলেন, 
“দেব! তবে সর্বওরথম পূর্ব দিখিজয়েব উদ্যোগ কবা যাউক।” মন্ত্িগণেষ 
প্রস্তাবে বাজা প্রদঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন কবিলেন, “মন্্রিব। বাজাব! সর্বাগ্রে 
কেন পূর্বদিগি্য়ে যাত্রা কবেন?%, যোগন্ধবায়ণ বাজাৰ প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়। 
উত্তব কবিলেন, ণ“বাজন্‌! উত্তবদিক্‌ পবমসস্ধ ও স্ুবিস্থৃতত হইলেও স্রেচ্ছ 
সংসর্গনিবন্ধন প্রথম যাব পক্ষে প্রশস্ত নহে। সেইরূপ পশ্চিমদিকে 
সুর্যযাদিব অন্ত হয বলিয! শাহাঁও প্রথম যাত্রাব পক্ষে অপ্রশস্ত। আব দক্ষিণ 
দিকও বাক্ষসাকীর্ণ এবং ঘমবাঁজেব অধিকৃত ; এজন্য দক্ষিণদিকও প্রথম যাত্রার 
পক্ষে প্রশস্ত নহে। পূর্বদিকে সুর্য্যোদষ হয, চন্ত্রমা অধিষ্ঠান কবেন, এবং 
জাহবী পূর্বাভিমুখে গমন কাবন বলিযা, পুর্বদিকই প্রথম যাত্রার পক্ষে 
প্রশস্ত । বিশ্ব্য এবং হিমালয়েব মধ্যবর্তী দেখসমূহেব ধো জাঙুবীজল- 
পবিত্র দেশসমৃহই পরম পবিত্র ও প্রশন্ত। মহাবাজ । এই কাবণেই বাজাবা, 
সর্বাগ্রে পূর্বপিশ্বিজয়ে গমন কবেন, এবং স্তবগর্গাশ্রিত দেশে বাদও কবিয়া 
থাকেন। আপনাৰ পুর্বপুরুষেবা পূর্বদিক্‌ হইতে আবন্ত ঝবিযাই দিগ্িজষ 
কবিয়।ছিলেন, এবং গঙ্গীতীবস্থ হস্তিনাপুর বতিও করিতেন। অনস্তব রাজা 
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শতানীক, রম্য ভাবদর্শনে, হৃস্তিনা পরিত্যাগ পূর্বক কৌশাম্বীনগবে বাস 
কবিয়াছিলেন। আমুর মতে (পৌরুষাবীন সাআজাক্োে দেশ বিচাব* কব! 
অকারণ মাত্র। এই বলিয়া ফোগন্ধবায়ণ বিরত হইলে, বৎসরাজ পৌরু্বের 
প্রতি বছুমান প্রদর্শন করিয়* কহিলেন। “দেশনিয়ম (বিচার ) ঘে সাশ্+ 
জ্যেব কাবণ নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকাৰ কবিতে হইবে। সম্পত্তি বিষয়ে 
বীরদ্দিগের আত্মপুরুষকারই একমাও সহাফভূত । বলবান্‌ ব্যক্তি একাকী 
ও আশ্রয়হীন হইলেও লক্মীবান্‌ হইতে পাবেন।” এই বলিয়া বত্সরাজ 
যোগন্ধরায়ণেব অন্থুবোধে দেবীদ্ধষেব নিকটে সেই বিচিত্র কথাটি বর্ণন 
কবিতে আবস্ত কবিলেন। 

পূর্বকালে সু প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগবে আদিত্যসেন নামে এক রাজ! 
ছিলেন! একদা তিনি কোন কার্য্যবশতঃ সসৈন্যে জাহুবী তটে অবস্থিতি 
কবিযাঁছিলেন। সেই প্রদেশে গুণবন্মী নামক কোন আটঢ্য ব্যক্তির তেজ- 
স্বতী নামী একটা কন্যারত্ব ছিল। গুণবর্মা, আদদিত্যসেন তেজস্বতীর 
অন্ুবূপ বব বিবেচন1 করিয|, তাহাকেই কন্যাবত্ব প্রদান করিবাব বাসন! 
করিল। অনন্তর তেজস্বতীকে লইয়া রাজ সমক্ষে গমনপুর্বক শ্বাতিপ্রায় 
ব্ক্ত করিল। বাজা তেজস্বতুৰ অলোক"সামান্য বপলাবপ্যে বিমোহিত হয়া, 
তদ্দঙ্ডে তাহাকে গ্রহণ কবিলেন। এবং গুণবন্মীব প্রতি সন্তষ্ট হইয়া! তাহাকে 
স্বসম পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনগ্ব থখাশাস্ত্র তেজন্বতীব পাণিগ্রহণপূর্বক 
আপনাকে ক্কতার্থ জ্ঞান করিয়! প্রিয়তমা সহিত উজ্জয়িনী প্রস্থান করি- 
লেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বাজবার্ধ্য পর্যযলোচন! এককালে পরিত্যাগ করি- 
লেন। নিরস্তব কেবল তেজস্বতীমুখারবিন্দ অবলোকন ও আমোদ প্রমোদে 
কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় তেজস্বতীর গীত।দি শ্রবণে 
এত নিমগ্ন হইয়/ছিল থে, অবসন্ন প্রজাদিগেৰ উচ্চৈঃম্ববে আর্তনাদ, তাহাৰ 
কর্ণে তিলমাত্র স্থান পাইত না। একবাব অস্তঃপুরে প্রবেশ কবিলে আব 
শীপ্ব বাহিবে আদিতেন না তন্নিবন্ধন তদীয় শক্রবর্গ নির্ধিদ্বে ও নির্ভয়ে 
কালযাপন করিতে লাগিল। 
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কিছুকাল পরে তেজন্বত্ী সর্ধজনপ্রিয়া' একটী রূপসী কন্যা প্রসব করিয়া 
রাজাব আনন্দ বর্দান কবিলেন। একদা কোন উদদপ্ত সামন্ত নরপতির দম- 
ধ্লার্থ আদিত্যসেন, অশ্ববাহনে উজ্জমিনী হইতে যাত্রা কবিলেন, এবং 
মহিষী তেজন্বতীকেও কবেণুকাঘানে সঙ্গে লই,লন। গরতিবিশেষ অবলম্বন- 
পূর্বক জুঠামে গমন কবিতে লাগিল কিছ্ব্ৰ গমনেব পর, এক সমতল- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইযা, বাজা প্রেষসীকে দেখাইবার জন্য, অতিবেগে অশ্বচালন! 
কবিলেন। অশ্বও দেখিতে দেখিতে নেত্রমার্গ অতিক্রম কবিয়া যে কোথায় 
গেল, সৈনিকেবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ মশ্বাবোহী পাঠাইয়াঁও তাহাব নিদর্শন কবিতে 
পাবিল না। তখন রাজমহিষী বোদন করিতে আবন্ত কবিলে, মন্ত্রিগণ, বিপদ 
আশঙ্কা কবিষা, তাহাকে লইযা দেই স্থান হইতেই উজ্জধিনীতে গ্রতিনিবৃত্ 
হইলেন। অনন্তর প্রাচীবাদি পবিবোষ্টত নগবীব দ্বাববোধ ও তন্মধ্যে 
অবস্থিতি পূর্বক বাজবার্ভালীভেব উপায় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। 

এদিগে সেই অশ্ব বাজাকে লইয়া! মুহ্র্ভমধ্যে ভীষণ হিংজন্তপবিপুর্ণ 
বিন্ব্যাটবী মধ্যভাগে উপস্থিত হইল। সহসা কানন মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে 
রাজার ভয়ঙ্কর দিগৃভ্রম হইল। তিনি কি কবিবেন কোথায় যাইবেন, কিছুই 
স্থির কবিতে পাবিপেন না। তখন" গত্যন্তবাভাৰ দেখিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন। রাজা অশ্বশান্ত্রে সুপ্ডিত ছিলেন, স্বতরাং অনেক লক্ষ্য 
কবিষা আপন অশ্থকে, অশ্বজাতিব মধ্যে শ্রেষ্ট স্থির কবিলেন এবং প্রণামপুর্ববক 
কছিলেন। অঙ্ববাজ ! ভবাদৃশ অশ্বজাতি দেবতাস্বূপ। প্রভুব অনিষ্ট কৰা 
ভবাদৃশের কর্তব্য নহে। অতএব আমি আপনাব শবণাগত হইলাম । আপনি 
শুভপথে গমনপূর্বর আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন।” অশ্বরাজ 
এতম্বীক্য শ্রবণে অন্থৃতাপযুক্ত হইয়া আগন জাতি স্মবণ পূর্বক থাস্তবোধক 
ভঙ্গিদ্বাব৷ বাজাব প্রার্থন1 স্বীকার কবিল। শাঠক ! উৎকৃষ্ট অশ্বজাতির! যে 
দেবতাস্বৰপ তাহা! এইখানেই হৃদয়ঙ্গম কবিয়াআপনাদেব কুসংস্কার দূৰ ককন। 
রাজা এইব্‌প স্তব বিয়া পুনর্ববাৰ অশ্বপৃষ্ঠে আবোহণ কবিলেন। তুবঙ্গমবাজ 
স্বচ্ছ শীতলবারিযুক্ত পথে প্রস্থান কবিল, এবং সারংকালে দশ সহজ ক্রোশ 
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টুববর্ভী উজ্জ়িনী সমীপে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্‌ অংশ্টমালী আপন সপ্ত 
অশ্বকে আদিত্যদেনেষ বাজিবাছেঝ্নিকট পরাজিত দেখিয়া লজ্জায় উন্তাঁ- 
চলেব গুহামধ্যে প্রবেশ কবিলেন। 

ক্রমে সন্ধ্যানমাগমে অন্ধবব ভূতলে ব্যাপ্ত হঈলে, উজ্তয়িনীব প্রবেশদ্বার 
রুদ্ধ হইল। অশ্ব উজ্জপ্মিনীব দ্বাব কদ্ধ দেখিয়া নগবীর বহির্ভাগস্থ এক শ্বশান- 
মধ্যে উপস্থিত হইল । শ্শানেৰ প্রান্তভাগে কোন বিপ্রেব একটা অতিগুপ্ত মঠ 
ছিল। রাজা, দেই মঠ বাত্রিবাসেব যোগ্য দেখিযা তন্মধ্যে প্রবেশ 
কৰিতে আবস্ত কবিলেন। ছান্দস ত্রান্মণভাতি স্বভাবতই ভয় কর্কশতা 
এবং ক্রোধেব আলয়স্থবপ। সেই মঠবাসী বিপ্রগণ তাহাকে শ্শীনরক্ষক বা 
চৌর মনে কবিবা তাহাব প্রবেশ নিষেধ কবিবাব মানে মহাকলবৰ কবিতে 
কবিতে বাহিবে আদিল। বিপ্রগণেব এইবপ কলহ এরবণে বিদুষকনামা 
এক বুদ্ধিমান্‌ ব্রাক্ষণ মঠেব অভ্যত্তর হইতে বাহিরে আদিল। এই ভুজবল- 
সম্পন ত্রাঙ্গণযুব! পুর্বে ভগবান্‌ হুতাশনকে তপস্যাত্বারা সন্তষ্ট কবিয়] 
তাহাব প্রপাদে এক খড্ডেগাত্তম সাধন কবিযাঁছিলেন। ধ্যানমাত্র সেই খড় 
বিদূষকের নিকট উপস্থিত হইত। বিদুষক ভব্যাক্কতি এই বাজাকে রাত্রি- 
কালে উপস্থিত দেখিয়া, মনুষ্কপী কো দেবতা! বলিষা স্থিব কবিল। অনস্তব 
কলববকারী বিপ্রদিগকে তাড়াইযা দিয়া ধাজাকে বিনীতভাবে মঠেব ভিতব 
লইয়া গ্েল। পরে দীসদানী দ্বাবা *্হদীয় পুথশ্রম অপনীত কৰিয়া থোচিত 
আহাবেব আয়োজন কবিল; এবং সেই অস্থকে আদ্রপৃষ্ঠ কবিয়া তাহার 
ভোজনার্থ যবাদি প্রান কবিল। রাজাব আহাবাদি সমাপ্ত হইলে বিদূষক 
কহিল "আজ আমি আপনার শবীর রক্ষা কবিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়] 
নিদ্রান্থখ অনুভব করুন।” এই বলিষ! বাজাব শয্যা প্রস্তত করিয়া দিল। 
রুজ। শরন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে, বিধূষক অগ্রিগ্রদত্ত সেই থজ্গের 
স্মরণ কবিল। খগ্াও ম্মরণ মাত্র উপস্থিত হইল। বিদুষক সেই খজীহস্তে 
সমস্ত রূত্রি ্বাবদেশে দণ্ডায়মান রহিল। 

প্রভাতমাত্র রাজা শয্যা পরিত্যাগ করিলেন। বিদুষক রাজার অনুমতি 
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ব্যতিবেকেই স্বযং ঘোটককে সঙ্জীকৃত কবিল। বাজ বিদৃষককে আমন্ত্রণ 
কবিষাঁ! সঙ্জীককত অশ্বপৃষ্ঠে আবোহপপুর্ববক, উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ কবিলেন। 
গঁকৃতিবর্গ বাজা আদিতেছেন শুনিয়া আহ্লাদে পবিপূর্ণ হইল, এবং হ্ষধ্বনি 
কবিতে কবিতে সত্ব যাইযা বাঁজীকে পবিবেষ্টন করিল । তদনস্তব বাজ! অমা- 
ত্যবর্গেব মহিত বাজভবনে প্রবেশ কবিলেন। তেজস্বতী পতিব আগমন্বার্তী- 
শ্রবণে চিত্তের উদ্বেগ শান্ত কবিলেন। নগববাসীদিগের শোকমালিন্য 
উৎসাবিত হইল। দেবী তেজস্বতী উদযান্ত উৎসব প্রদান কবিলেন। নগব 
মহোৎসবে পবিপুর্ণ হইল। 

পবদিবস বাজ! আদিতাসেন সেই মঠস্থ বিদূষক নাঁমা বরা্গণকে ভত্রত্য 
যাবতীষ ব্রাহ্মণে সহিত আহ্বান কবিলেন। বিদূষক ত্রাক্মণবর্গে পবিবৃত 
হইয়! বাজসমীপে উপস্থিত হইলে, কৃতজ্ঞ নবপতি বিদূষকেব বাত্রি বৃত্ান্ত 
বর্ন করিলেন এবং মহোপকাবী বিদূষককে সহশ্র গ্রামেব আধিপত্য প্রদান 
গুর্বক ছত্রবাহনদহ বাজপৌবোহিত্যে নিযুক্ত কবিলেন। এই ব্যাপাঁৰ 
দর্শন কবিয়া লোকে বিম্মিত হইল। এইবপে সেই বিদূষক ক্ষণকাল মধ্যে 
স্বমন্তসদূশ হইল। পাঠক । মহত্ব্যক্তিৰ উপকাৰ কখনই নিক্ষল হয় না। 
বিদূষক বাজপ্রদাদলন্ধ সেই গ্রামসহশ্র মঠস্থ শমুস্ত ত্রাহ্মণেব সাধারণ সম্পত্তি 
কবিয়া দিলে, সকলে মিলিবা সেই গ্রাম সম্পভভি ভোগ করিতে লাগিল। 

কিছু দিনে পৰ সকলে ধ্নমদে এত্ত হইযা, পরস্পব প্রাধান্য লাভেব 
বাসনায, ক্রমে বিদূষককে অগ্রাহ্য করিল এবং পবম্পব কলহ আবম্ত কবিল। 
ধীর বিদূষক সেই নির্কোধদিগকে উচ্ছজ্ঘল দেখিযা অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক 
ওঘাসীন্য অবলম্বন কবিল। এক দিন তাহার! অত্যন্ত কলহাসক্ত হইলে, 
শ্বভাবনিষ্ঠ'র চক্রধর নামে এক ত্রাঙ্গণ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে ক্ষণকাল 
তাহাদেব কলহ শুনিয়া কহিল। দেখিয়া শুনিয়া ভোমাদিগকে শঠপ্রক্কচিত 
বলিয়া বোধ হইল। তোমবা ভিক্ষাদ্ধাবা এই সম্পত্তি লাভ কবিয়া এক্ষণে কি 
নিমিত্ত পবল্পর বিবাদ পুর্ব্বক সেই সম্পত্তি নষ্ট কবিতে উদ্যত হইযাছ। দেখি- 
তেছি বিদূষকেব দৌষেই এই অনর্থ ঘটিয়াছে। তিনি যদি তোমাদিগকে উপেক্ষা 
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না করিতেন তাঁহা হইলে এ অনর্থ ঘটিত না। যাহা হউক যেরূপ দেখিতৈছি 
তাহাতে শীপ্রই তোমাদিগকে স্বাকেদ্াবে ভিক্ষা করিতে হইবে। ভিন্ন মতাব- 
লঙ্বী বন্ধু, নায়ক স্থান অপেক্ষা নায়কশূন্য স্থান, অনেকাংশে শ্রেয়ন্বর জানিবেঁ। 
অতএব যদি তোমাদের শ্রীযুক্ত হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার 
কথানুসাবে সুধীর একটা নায়ক স্থির কর এবং তাহাব হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ- 
পূর্বক নিশ্চিন্ত হও। তিনিই সকল বিধয «পর্যবেক্ষণ করিবেন। এতৎ 
শ্রবণে সকলেই স্বপ্নং নায়ক হইতে ইচ্ছা করিলে, চক্রধর পুনর্ধার কহিল 
এজন্য তোমাদের বিবাদ কবিবাব প্রয়োজন নাই, আমি ইহার বিচার করিয়। 
দিতেছি শ্বশানে এ যে শূল নিখাত রহিয়াছে উহাতে তিন জন তঙ্কর ধিনাশিত 
হইয়াছে । তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সাহসপূর্ববক রাব্রিযোগে উহাদের নাক 
কাটিয়া আনিতে পারিবে সেই প্রধান হুইঘা! প্রতৃত্ব করিবে । বিদূষক সেই 
স্থানে উপস্থিত ছিল। সে চক্রধবেব কথায় এই উত্তর কবিল, “কি হানি 
চক্রধৰ যাহা ধলিতৈগ্েন তাহাই কর।” তাহাতে ত্রাঙ্গণগণ কহিল, যে পাবে 
সে কবিধা ্বামিত্ব গ্রহণ করুক, আমরা! এই কার্যে অসমর্থ। বিদূষক কহিল 
“আমি রাত্রিতে যাইয়া উহাদের নাসিকাচুচ্ছেদন করিয়া আনিব।” মুর্খ ব্রাহ্গ- 
ণেবা এই কাধ্য নিতান্ত ছুষধর»ভ্ঞান করিয়া কহিল, “বিদূষক! যদি তুমি 
কার্ধ্য সাধন করিতে পরব তবে আময়া তোমাকে কর্তৃত্বে নিযুক্ত করিব, এই 
স্থির বঙিল।” অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে বিদৃষক একটা শ্মশানে উপস্থিত 
হইল এবং শবনাসিকাচ্ছেদনরূপ ভীষণ কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইবাব পূর্বে সেই অগ্নি- 
তত্র খড়োব স্মবণ করিল। ম্বরণমান্র অসি উপস্থিত হইুল। বিদূষক সেই থজা 
গ্রহণপুর্বক শবত্রয়েব অভিমুখে অগ্রসব হইয়া ক্রমে শূলসমীপে উপস্থিত হইল । 
দেখিল কোথাও ভীষণ ডাকিনী কোথাও গৃধু ও কোথাওবা! বাঁয়সগণ দলে দলে 
চীৎকার কবিতেছে। উদ্কামুখগণ স্বীয়সুখাগ্সিদ্বারা চিতাগ্সি বিস্তার কবিতেছে। 

তাহার মধ্যে শৃলবিদ্ধ উর্ধমুখ দেই শবত্রয় দেখিতে পাইয়া যেমন তাহা 

দের নিকটবর্তী হইল, অমনি সেই শবত্রয় বেতালাবিষ্ট হইযা৷ বিদূষকেব শবীরে 

ুষ্টিপ্রহাব আবন্ত কবিল। বিদূষকও 'নষ্ষম্পভাবে প্রহার সহ্য কবিয়া, তাহাদের . 
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শবীরে যে খঙ্গাঘাঁত কবিল সেই খড়গাঘাতে তাহাদের শরীর হইতে বেতালা- 
বেশ দুরীছুত হইলে, বিদৃষক স্বচ্ছন্দে শবজয়ের নাসিক! ছেদনপূর্বক বন্তাঞ্চলে 
খন্ধন কবিল। 

প্রত্যাগমনকালে সেই শ্বশানেব একদেশে, এক পবিব্রাজককে এক শবের 
উপর বিয়া জপ করিতে দেখিল, এবং তাহার চেষ্টা দর্শনে উৎসুক হইয়া, 
প্রচ্ছন্নভাবে তদীয় পৃষ্ঠটদেশে দণ্ডাযমান রহিল। ক্ষণকাল পরে আসনভূত 
শব, ফুকাব দিতে আরম্ত করিল। তন্নিবন্ধন তদীয় মুখ হইতে অগ্নিজালা ও 
নাভিদেশ হইতে সর্ষপ নির্গত হইতে লাগিল। পরিব্রাজক মেই সকল সর্ষপ 
লইয়া গাত্রোখানপুর্ধক শবকে এক চপেটাঘাত করিলে, শব উত্ভালনামক 
বেতালাবিষ্ট হইয৷ উঠিযা দীড়াইল। পবিভ্রাজক তদীয় স্বন্ধে আরোহণ 
কবিলে, শব সহসা চলিতে আরন্ত করিল। আমাদের বিদূষকও অলক্ষিত- 
ভাবে ভৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কিছুদূর যাইয়াই একটা শূন্য দেবা- 
লয ও তন্মধ্যে কাত্যাষনীমুষ্তি দর্শন করিল। পরিব্রাজক শবস্বন্ধ হইতে 
অবতীণ হইয়া, সেই দেবায়তনের গর্ভভধনে প্রবেশ কৰিলে, শব ভূতলে 
পতিত হইল । 

এই স্থানে সন্ন্যাসী কি করে, তাহা দেখিবাঁৰ জন্য বিদূষকও অদৃশ্যভাবে 
অবস্থিতি করিতে লাগিল । পবিত্রাজক, দেবীব পুজা সম্পন্ন কবিয়], এই নিবে- 
দন কবিল “দেবি! বদি তুষ্ট হইয়! থাকেন, তবে আমাকে অভিলষিত ববপ্রদান 
ককন) নচেৎ আমি আয্মোপহারদ্বাবা আপনাকে প্রীত কবিব।” পরিব্রাজক 
কঠোর মন্ত্রসাধনে গর্বিত হইয়। এইরূপ বলিলে, গর্ভগূহের অভ্যস্থ হইতে এই 
অশরীব] ব।ণী সমুখিত হইল, “যদি তোমার বাঞ্তিত ফললাভের প্রত্যাশ! 
থাকে, তবে আদিত্যসেন-বাজেব কন্যাকে আনিয়া উপহার দাও।” ইহা! 
শুনিয়া পরিব্রাজক, শবশবীবস্থিত বেতালকে পূর্বববৎ উঠাইয়া, তদীয় স্বন্ধদেশে 
আরোহণপুর্বক আদিত্যসেনের তনয়ার উঁদেশে নভোমার্গে যাত্রা করিল । বিদু- 
বক এই সমস্ত ব্যাপাৰ অবলোকন কবিয়! ভাবিল, “যেরূপ ব্যাপার দেখি- 
তেছি, ঠাহাতে বাজকন্যার বিনাশ অবশ্যস্তাৰী, কিন্ত আমার জীবন থাকিতে, 


কথা-অরিৎ্-সাঁগর ।' ১৫৫ 


আমি ভাঁহা হইতে দিব না। অতএব ততক্ষণ এই স্থানেই থাকি।” এই 
স্থির করিযা বিদ্ষক গ্রচ্ছরভাবে সেই স্থানে রহিল। 

এদ্দিকে পরিত্রাজক, রাঁজভবনে উপস্থিত হইয়া তদীয় অন্তঃপুবে পরবে 
কবিল, ও যে গৃহে রাঁজকনা আছেন, গবাক্ষমার্গে তদভ্যন্তবে প্রবেশ 
করিয়া নিপ্রিতাঁ বাঁকন্যাকে গ্রহপূর্ধক বহির্ণত হইল এবং অতি সাবধানে 
হবীয় বাহনস্বন্ধে আবোহ্ণপূর্বক আকীশপথে দেবতালয়ের অভিমুখে প্রস্তরান 
কবিল। রাজকন্যা, নিদ্রাভঙ্ের পৰ বাহগ্রস্ত শশিকলুর সার নি্পভ হ্ই্া 
« হা তাত। হা অগ্থ!” বলিয়া, বৌদল -কাবতে প্রবৃত্ত হইল! পবিব্বাক 
অন্তবীক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইয়া, রাজকন্যাব সহিত সেই কাত্যানবনীর মন্দিরে 
উপস্তিজ্ঞ হল এবং বেতালকে বাহিরে বাখিয়৷ কন্যা সহিত কাত্যায়নীর 
গর্ভগৃহে প্রবেশপুর্বক যেমন কন্যাকে বিনাশ কবিতে উদ্যত হইল, অমনি 
প্রচ্ছন্ভাবে স্থিত বিদূষক দ্রতবেগে কাত্যায়নীর গৃহাভ্যন্তবে প্রবেশ করিয়া 
অসি উত্তোপনপৃর্বক কহিলরে গাপিষ্ঠ। এই কামিনীব দেহে অস্ত্রীঘাত করিতে' 
উদ্যত হইযা, তুই মালতীপুষ্পকে পাষাণদ্বাবা দগিত কবিতে ইচ্ছা করিতেছিস্‌? 
এই বলিষা পবিব্রাজকের কেশাকর্ষণপূর্বকূ শিরশ্ছেদন কবিল। এই ব্যাপার 
দর্শনে বাজকন্যা ভষবযাকুল। হলে, বিদৃষক তাঁহাকে আশ্বস্ত কিয়া, বাত্রি- 
যৌগেই বাজকন্যাকে তীয় নন্তঃপুরে লইয! যাইবার উপাধ চিন্তায় নিমগ্ন 
হইল। 

পাঠক! এতাদৃশ সকর্মচারীর প্রতি প্রায়ই দেব্তাব অনুগ্রহ দেখিতে 
পাওয়া যায়।» ক্ষণকাল পবেই বিদূষকেৰ প্রতি দেবতার এই আদেশ হইল, 
“বিদূষক ! তুমি ঘে পবিব্রাজককে এইমাত্র বিনষ্ট কবিলে, সে মহাবেতাল 
এবং সর্ষপ সিদ্ধ ছিল; কিন্ত ইহাঁৰ পৃথিবী ও বাঁজকন্যা সম্তভোগেব একান্ত 
বাসন। জন্মিয়াছিল, তজ্জন। সেই ঘুর্থ আজ বঞ্চিত হইল। অতএব হে বীব। 
তুমি এই সর্ষপগুলি গ্রহণ কব, ইহাঝ প্রভাবেই তুমি অদ্য বাঁজিতে আকাশ 
মার্সে অভীষ্টপ্রদেশে গমন কবিত্তে পাবে 

বিদূষক, দেবতার এই আদেশ শ্রবণে আহ্লাদে পবিপ্লত হইয়া, পবিক্রাজ- 
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কের দর্ষপগুলি বস্ত্াঞ্চলে বন্ধন করিল। তদনন্তব রাঁজকন্যাকে ফ্লোড়ে ধারণ 
করিয়া যেমন কাত্যায়নীব গৃহাত্যস্তর হতে বাহিনে আসিল, অমনি আর 
একটা দৈববাণী, বিদূযককে একমাস পবে পুনর্ধার কাত্যায়মী চত্ববে 
আসিতে আদেশ করিয়া, তিরোছিত হই। বিদূষক ভথাত্ত বলিয়া, 
বাজকন্যাকে লইয়া! নভোমার্গেউৎপতিত হইল, এবং ক্ষণকাঁলমধ্যে রাজার 
অন্তঃপুরে বাজকন্যাকে প্রবেশ করাইয়া কহিল “রাজকন্ো। প্রভাত হইলে, 
আর আমার শ্পা্জশপথে যাইবাব ক্ষমতা থাকিবে না, অতএব আহি এই 
দণ্ডেই প্রস্তীন কবি» বগুষ্গর কথা গুলিয়া, রাঁজস্থৃতা ভীত হইয়া 
ফহিল, “যদি, আপনি এখন গষন কবেন। জবে ভয়েই আমার প্রা 
বিয়োগ হইবে | অত্তএক মহাশয় । অদারাত্রি থাকিয়া আস্মন প্রাণদান 
ককন। আবন্ধকার্ধ্য সিচ্ধ কপ্ধাই মহৎ ব্যক্তির ত্রত।” বিদৃষঘক, রাজকন্যাগ 
এই অঙ্কুরোধ শুনিয়া, চিস্ত| করিল, ঘদি আমি এখন ইহাকে ত্যাগ করিয়া 
যাই, আর ভয়ে ইহার প্রীণবিয়োগ হয়, তবে আমার এত পরিশ্রম সমস্তই 
বার্থ হইবে, এবং প্রডৃতক্তি কিছুমাত্র গ্রদর্শন করা হইকে না 1” এই বিবেচনা 
করিয়া! বিদূষক, সে রাত্রি রাজার অস্তঃগুরেই থাঁকিল এবং শ্রম ও জাগরণ 
নিবন্ধন ক্ষণকাল মধ্যেই নিত্রিত হইল। ফিল রাঁচপুত্রী ভ্বয়নিবদ্ধন জাঁগিয়াই 
রাত্রি যাপন করিল। প্রভাত হইল, তথাপি ধিদূষককে জাগাইল ন1। 

প্রভাত হইলে, রাঁজাস্তঃপুবচারিা স্ত্রী অস্তঃপুবমধ্ে প্রবেশ করিয়া, রাজ- 
কন্যাকে পুরুষের সহিত একখধ্যায় শয়ান দেখিয়া, রাঁজীর নিকট গমনগুর্ব্বক 
কছিল। রাজা ইহার তত্ব জামিবার জন্য দ্বান্পালকে ছস্তঃপুরে প্রেরণ করি- 
লেন। গ্রতীহারও অস্তঃপুরে যাইয়া তথায় বিদূষককে দেখি, বিন্মিতমানূদে 
রাজবন্যাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। রাজবালা সমস্ত বৃত্তান্ত আমুল 
বর্ণন কবিলে, দ্বারপাল রাজদমীপে ঘাইয়া তৎসমন্ত বর্ণন করিল। রাড়া 
সবারপালমুখে ববদূঘকের অধদানবৃত্তাস্ত শ্রবধ করিয়া উৎক্ষিপ্রবৎ হইলেন। 
এবং তনয়ার বাসভবন হইতে বিদূষককে ভাঁকাইলেন। বিদৃষক রাজসমক্ষে 
গমন করিলে, বাঁজবালার অস্তঃকরণও ক্ভাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। 
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বাজ বিদূষককে আমূল বৃত্তাত্ত জিজ্ঞাসা কবিলে, সে সমস্ত বর্ণন কৰিল, এবং 
বঙ্গাঞ্চল নিবদ্ধ মৃত চৌররদিগের ছিল্লা নাঁসিকা এবং সেই পৰিব্রাজকের সর্ধপ. 
গুলি রাজাকে দেখাইল। তখন বাজা সমস্ত ঘটনা সত্য জ্ঞান কৰিযা মঠ 
ত্রাঙ্মণদ্দিগকে ডাকাইয়া, তাহাদের প্রমথাৎ এই ঘটনা মুলকাবণ শ্রবণ ককি- 
লেন। অনস্তব শ্বরং শ্শনে ঘাইয়া যথাশ্রত বন্তান্ত চাক্ষম অবলোকনপূর্বক 
সম্পূর্ণ বিশ্বাসপ্রা্থ হলেন এবং প্রাণদাতা বিদৃষক্ধের প্রতি অতাত্ত সত্থষ্ট হই! 
তাহাকে কন)! মম্গ্রাদান কফিলেন। পাঠক ' উদ্ধাবচিত্ত বাক্তি সন্তুষ্ট হইলে, 
তাহার অদেয় কিছুই থাকে না । বিদ্ষক বাজতনযাব পাণিগ্ছণ কবিযা খে 
রাজলক্ষী লাভ কবিলেন, তন্নিবন্গন কমলা অনুবাগবতী হইয়া তুদীয় কবকমলে 
স্খে বাস কবিতে লাগিলেন। তদনস্তব বিধ্ষক প্রিযতমাঁর সহিত্ত রাজ 
ভোগে মেমমবপতিব গভে বাস বাতি লাগিল । 

কিছুদিন গত হইলে, বাঁভপুত্রী একদা বাত্িকালে স্বারী বিদুষককে বলিল 
পনাথ! "্াাজ সবপ্লাদেশে আমাৰ শ্ববণ হইল, দেবতার আদেশ কি আপনার 
রগ হয় না! দেবী ক্ষাজ্যায়নীব গৃছে দৈববাঁণী আপনাকে মাসাস্তে তথায় 
যাইতে আদেশ কবিয়াছিলেন। আজ, এক সাঁস অর্তীত হইল, আপনি 
মস্ত তুলিয়া গিযােন। ঝাঁজকষল্যাঙ্গ এই বাকো বিদূষকেব সমস্ত মনে 
পড়িল, এবং হষ্ট হুয়া পাঁকিতোধিবস্রূ প্রিযাকে আলিগম প্রদান 
করিল। 

তদমন্তর বাঁজকনা নিদ্রাগতত হইলে, বিদূষক আপন খডগছত্ে রাঁজান্তঃ- 
পুর হইতে নির্ঘত হইযা, কাত্যাষনীৰ মনিবে উপস্থিতু হল । “আমি বিদষক 
আলিয়া?” বহির্দেশ হইতে এই কথা বলিলে *প্রবেশ কর» এই বাকা বিদুষ- 
কের কর্ণগোৰ হুইলে বিদুষক দেবতাজরের সমত্ন্তবে প্রবেশ কবিযা, তন 
এক শবগাঁধ বাস্তবন অবলোকন কহিল, এবং সেই দিবা ভবনের অভ্যন্তরে 
দিব্যপরিচ্ছছ়ে বিহুধত। একটী দিবাকন্যা অবলোকন করিয়া ক্রিশ্থিত হইল | 

অনস্তর সেই কন হবষ্টচিতে আর ও বছ্মাঁনের সহিত বিদুষকে আহ্বান 
করিয়া আসন সপ্তদান্দ্জক' স্বাগত দ্রিজাসা কবিল। বিদূুষক উপবিষ্ট 
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হুইযা নানা কথাবার্থায় প্রীতি ও বিশ্বীসবশতঃ কন্যাব পৰিচয় জিজ্ঞাসা 
কবিলে কন্যা কহিল, আমি বিদ্যাধবী কনা! ভদ্র । আমি যহাঁকুলে জন্মগ্রহণ 
কবিয়াছি। একমাস পূর্বে স্বেচ্ছানুসাবে ভ্রমণ করিতে কবিতে আপনাকে এই 
স্থানে দেখিয়াছিলাম এবং আপনাঁব রূপ ও গুণে বিমোহিত হইয়া আমিই 
আপনাঁকে অশরীরবচনে পুনর্ধাব এখাঁনে আমিতে বলিয়াইলাম। কিন্ত 
সে সমস্ত আপনার কিছুই মনে ছিল না; এজন্য আজ আমি বিদ্যাপ্রভাবে 
সেই বাঁজকুমারীকে মোহিত কবিয়া আপনার এখানে আঁপিবাঁব কথা তাহাঁৰ 
মনে কবিয়! দিয়াছি। সেইহেতু তিনি আপনাকে ম্মবণ করাইয়া দিয়াছেন। 
আমি আজ আপনার জনা এখানে আসিয়াছে; স্তরাং আঁমাব এরই শরীর 
আপনাকে সমর্পণ করিলাম, আপনি আমার পাণিগ্রহণ ককন।” বিদুষক 
গন্ধর্বতনয়| ভদ্রার এই কথায় সম্মত হইযা গান্ধবর্ববিধাঁনে তাহা পাণিগ্রহণ 
করিল। অনস্তব স্বীয় পৌষের ফলম্বরূপ স্বর্গীয় ভোগন্থখে আসক্ত হইযা, 
ভদ্রাৰ সহিত সেই স্থানেই রহিয়া গেল । 

এদিকে নিশীবদানে আদিত্যসেনতনয়ার নিডরাভর্গ হইলে, রাজকন্যা 
সহসা পতিকে না দেখিযা বিষাদসাগৃবে নি হইলেন এবং ব্যাকুল হইয়া 
শ্খলিতপদে জননীব নিকট গমনপুর্র্বক বাঁঞপগদগনন্ববে পতিব পলায়ন সংবাদ 
প্রদান করিলেন। রাঁজমহিষী' এই অশুত সংবাদ-শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত 
হইযা রাজার নিকট এই কথা জানাইলেন। রাজাও শুনিবাঁমাত্র সেই স্থানে 
আসিয়া সমস্ত অবলোকনপূর্ক বিস্মিত হইয়া জীমাতাব অন্বেষণে সন্য 
কন্যাব সহিত শ্রশানস্থ সেই দেবতাগৃহে গমন কবিলেন, কিন্তু তথায় ক্থাকেও 
দেখিতে পাইলেন না। দেখিতে পাইবেন কি, তখন পে ক্যাপ্রভাবে 
তিরোহিত হইয়াছিল ॥ রাজা হতাশ হইয়া ফিব্রিয়া আসিলেন ' রাজকন্যাও 
নিশীথ সময়ে একাকিনী শধ্যায় শয়নপূর্বক শ্বামিবিরজে নিতান্ত কাঁতৰ 
হইযা| দেহত্যা্গ উদ্যত হইলেন। সেই সময় কোথা ষ্ঠ এক জ্ঞানী পুরুষ 
আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন “রাজর্জ্র! তুমি যে আশঙ্কা 
দেহত্যাগে উদ্ান্ত হইয়াছ তাহা নহে। তুমি আগ্গলের আশঙ্কা করিওনা, 
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তোমাব পতি দিব্য উপভোগে আনক্ত রইয়। কাঁলযাঁপন করিতেছেন, সত্বব- 
তোমার নিকট আসিব্ডে।” রাজক্লন্যা এততশ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া, পতির 
আগমন প্রত্যাশায় জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে বিদূষক ভগবতী কটত্যায়নীব ভবনে ভদ্রাব নিকট অবস্থিতি করি" 
তেছে, এমন সর্ময় ঘোগেশ্বরীনামে ভদ্রার এক সখী আসিয়া, ভদ্রাকে নির্জনে 
ডাকিষ! কহিল “সখি ! নরলোকেব সংস্্গে বত হওয়ায় বিদ্যাধরগণ ভোমাব 
উপব কুদ্ধ হইয়া তোমাকে বিনষ্ট কবিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব আর 
এখানে থাকা উচিত নহে। সখি! পূর্বসাগরের অপর পারে কর্কোটক নামে 
এক নগব আছে, সেই নগর অতিক্রম কৃরিয়! পাবনী শীতোদা নদী। সেই নদী 
পার হইয়াই সিদ্ধাশ্রম উদয়াখ্য মহাগিবি। তথায় বিদ্যাধরদিগেব যাই- 
বাব অধিকার নাই। তুমি সম্প্রতি সেই স্থানে চল, আব'তোমাব প্রিয়তম 
এই স্থানেই থাকুন, তাহাব জন্য চিন্তা করিওনা। গমনকালে এই সমস্ত 
ৃত্বান্ত তাহাকে বলিয়। চল, তাহা হইলেই তিনি সত্বর তোমার পুশ্চাৎ গমন 
করিবেণ।” 

ভদ্রা, সখীর বাক্যে অত্যন্ত ভীত হইয়া! অগত্যা বিদূষককে ছাড়িয়া, উপ- 
দিষ্ট স্থানে যাইতে সন্মত হইল, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত প্রণয়ী বিদুষককে বলিয়! 
একটা অভিজ্ঞান অঙ্গরীয়ুপ্রদানপুর্ববক নিশাবসানে তিরোহিত হইল। বিদূষক 
পবগ্গণেই দেখিল, ভত্রা নাই এবং সে মন্দিরও নাই, কেবল আপনি শূন্য 
দেবালয়ে বপিয়৷ আছে। যাহা হউক বিদূষক বিদ্যার প্রভাব স্মরণ এবং 
সেই অঙ্বীষ অবলোকনপুর্্ঘক যুগপৎ বিষাদ ও বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। 
অনন্তর ভদ্রার কথাগুলি ম্মরণ করিয়! ভাবিল, প্রিয়তমা তে| উদয়পর্ববতে যাই- 
বেন, বলিয়া গিয়াছেন; অতএব আমিও শীঘ্র সেই স্থানে যাইয়া! তাহার 
সহিত মিলিত হইবাব চেষ্টা করি। এখন যর্ধি লোকে আমার বৃত্তান্ত 
রাজাকে* বলিয়! দেয় তাহা হইলে, বাজ! আর কোনবপেই আধাকে ছাড়িয়া 
দিবেন না। অতএব এইক্ষণেই কাধ্যসিদ্ধিব উপায় চিন্তা করি” ক্ষণকাল এই- 
ৰপ চিন্তা কবিষা বেশপবিবর্তন কাবল। একখানি জীর্ণ বন্্র ধারণ কিয়! 
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'সর্বাঙ্গে ধূলি লেপনপুর্বক “হা ভদ্রে ! হা ভদ্রে 1? এই বলিতে বলিতে দেবীর 
গৃহ হইতে বহির্গত হইল। 

এখন তদ্দেশবাদী লোকেরা বিদূষককে চিনিয়া কোলাহল কবিল। সেই 
কোলাহল ক্রমে বাজাব কর্ণগোচব হইলে, রাজা! অবিলম্বে আসিয়া উন্মত্তবৎ 
বিদৃষককে বান্ধিয়া, শ্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় বন্ধুবান্ধবগণ স্নেহভরে 
বিদৃষককে যে যাহ! জিজ্ঞাদ! করে সকলেরই উত্তর “হাঁভদ্রে 1” হইল । বৈদ্যেবা 
বিষুটতল ব্যবস্থা কবিলে, বিদুষক শবীরে ভন্মলেপন করিতে আবস্ত করিল। 
বাজকন্যা পবম সমাদবে শ্বহত্তে অশেষবিধ আহাব আনিয়া সন্মূখে ধরিল, সে 
তাহা পদাঘাতে ছড়াইয়া দিল। সুন্দৰ বন্ত্র পবিধান করিতে দেওয়া হইল, 
কিন্তু বিদূষক তাহা! থণ্ড ধও্ড করিয়া ফেলিল। এইবপ উন্মন্তভাবে কিছুদিন 
গেল। অশেষবিধ গ্রতিকাবে যখন সে উন্মন্তভাবেব কিছুমাত্র উপশম হইল 
না, তখন আদিত্যসেন ভাবিলেন, “ইহাকে আর পীড়ন কবা যুক্তিসিদ্ধ 

হইতেছে ন1 একূপ কবিতে করিতে যদি পবিশেষে প্রাণত্যাগ কাব, তখন 

ন্মহত্যাব পাতিকী হইতে হইবে। অতএব ইহাকে ছাড়িঘ! দেওয়] যাউক। 
তাহ! হইলে স্বেচ্ছান্সাবে আহাব বিহাবাদি কবিতে করিতে ভালও হইতে 
পারে।” এই বিবেচনায় বিদূষককে ছাড়িযা ক্রিলেন। 

বিদুষক স্বেচ্ছোচারিতা প্রাপ্ত হইযা| পবদিবস সুই অঙ্গুবীক়্ হস্তে ভদ্রাব 
উদ্দেশে প্রস্থান করিল। দিবাবাত্র পুর্বাভিসুখে চলিতে চলিতে কিছুকাগ্গেব 
মধ্যে পৌওু বর্ধন নগবে উপস্থিত হইল এবং এক বুদধা!ব্রাহ্মণীর আলে 
প্রবেশপুর্বক এক রাত্রির জন্য, আতিথ্য প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধা সম্মত হইয়া 
বিদূুষকের যথোচিত সেবা করিল) এবং ক্ষণকাল পৰে বিদূষকেব নিকট 
আসিয়া! ছুঃখিতভাবে কহিল “পুত্র! আমি তোমাকেই আমার গৃহাদি সর্বস্ব 
দিলাম, গ্রহণ কুর, সম্প্রতি আমার জীবন নাই।” বিদুষক বিস্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল “মাতঃ। আপনি কেন এমন কথা কহিলেন ?” বৃদ্ধী কহিল 
তবে শুন। 

এই নগবে দেবসেন নামে এক বাজ! আছেন। ধরাতলেব তূষণস্বকূপ 
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উহার একটা কন্তা! অন্মৈ। রাজা অনেক ছুঃখে সেই কন্তাটীকে পাইয়াছেন 
ধলিরা, তাহার নাম ছুঃখলন্ধিকা র]খিলেন। কিছুকাল পরে রাজকন্তা যৌবন- 
পদবীতে পদার্পণ করিল। স্ৃতরাং রাজা) কচ্ছপেশ্বরকে পাত্র স্থির করি 
তাহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপ্ুর্বক কন্যা সম্প্রদ্দান কল্সিলেন। সম্প্রদানের পর 
কচ্ছপনাথ বধূর সহিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া মেই রাত্রিতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত 
হুইলেন। এই ছূর্ঘটনায় প্লাজা অত্যস্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হুইয়া, পুনর্ববার পাত্রাস্তয়ে 
কন্যা সম্প্রদান কবিলেন ? কিন্তু সে শ্রীন্ষপ লোকযাত্রা সন্বয়ণ কন্টিল। এই- 
রূপ ছূর্ঘটন! পুরর্ধার ঘটাতে, পিতার বিবা্ক দিবার ইচ্ছা থান্কিলেও, কোন 
রাজাই প্রাণভয়ে বাজকন্তাকে বিবাহ কবিতে সম্মত হইলেন না। এজন্য 
সাজা নিজ সেনাপতিকে এই আরেশ করিলেন যে, প্রত্যেক ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ের 
গৃহ হইতে, প্রতি দিন এক এক জন পুরুষ আনিয়!, আমার কন্যার গৃহে বাস 
করিতে দিবে। দেখি এইবপে কতদিনে কত লোকের প্রাণহানি হয়। 
ইহাতে যে উত্তীর্ণ হইবে, সেইই ইহার স্বামী হইবে। হায়! বিধাতার অদ্ভুত 
নিযমেব ইক্সত্তা করে, কাহাব সাধ্য ! 

বাজাব এইরূপ আদেশে সেনাপতি প্রতিদিন এক একটা পুকষ পালাক্রমে 
প্রতি গৃহ হইতে রাজকন্যাব গৃহে লইয়া্যায়। যেযায়, সে অমনি কালগ্রাসে 
পতিত হয়। ক্রমে একশত ব্রাঙ্মণক্ষত্রিয়েব বিনাশ হইগ়ীছে। আমাব এক- 
মাত্র পুত্র, আজ তাহা যাইবার পালা ; যাইলে নিশ্চয়ই আমাব সর্বনাশ 
ঘটিবে। পুজের অভাবে কল্য গ্রাতঃকালে আমাকে অগ্িতে প্রবেশ করিতে 
হইবে । সেই নিমিত্ত জীবদ্দশায় তোমাকে শ্বহস্তে সর্বস্ব দান করিতে ইচ্ছা 
কবিয়াছি। যদি তুমি গ্রহণ কর, তাহা হইলে অতঃপর আমাকে দুঃংখভাগিনী 
হইতে হয় না। 

ইছা শুনিয়া বিদূষক একপুত্রার প্রতি ধগার্্রচিভ্ত হইয়া, তাহার পুত্রের 
পরিবর্তে শ্বয়ং রাঁজকন্যাব গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, আপনাব একটী 
পু, তাহাব দ্বীন রক্ষা হউক। আপনি আমার বিনাশেব জন্য অন্তঃকরণে 
দ্বিধা কবিবেন না। আমাব এমনি যোগবল আছে যে, সেখানে যাইলেও 
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আমার বিনাশ হইবে না। ত্রাহ্মণী কহিল “বত! বদি এবপ হয, তবে 
আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমাৰ পুণ্যবলে আজ আমাক গৃহে পদার্পণ কবিরা" 
£টুন। অতএব পুত্র! অধিক কি বলিব আপনাব প্রনার্দে আমাদের প্রাণ 
রক্ষা হউক, এবং জগদীশ্বর আপনাবও মঙ্গল কন 1” 

অনস্তর সাযংকাল উপস্থিত হইলে, সেনাপতিব প্রেরিত বাঁজভৃত্য আদিল । 
বিদূষক তাহার-সঙ্গে রাজকন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া, ঘৌবনমদে উদ্ধত বাঁজ- 
কুমাবীকে দেখিল, যেন নৃতন পুষ্পভবে অবনত অস্পৃষ্ট লতা বিবাঁজ কবিতেছে। 
নিদ্রার নিয়মিত সময়ে বাজতনযা! শষ্যার শযন কৰিলে, বিদূষক সেই আগ্নেষ 
থঙ্জোব ধ্যান কবিল। ধ্যানমাত্র খঙ্গ উপস্থিত হইলে, বিদূষক মেই অপি 
ধাবণপুর্বক কে প্রতিদিন নবহত্যা কবে, ইহা দেখিবাব জন্য অতি সঙ্তর্কে 
জাগিয়া বহিল। ক্রমে রাত্রি গভীব হইলে, প্রাণিমাত্রেব সংস্ঞা নাই, সহসা 
গৃহেব দ্বার খুলিয়া গেল, দ্বারদেশে এক ভীষণ বাক্ষস বিদূষকেৰ নয্ননগোচর 
হইল। রাক্ষস ঘ্বারদেশে থাকিয়া গৃহেব অভ্যন্তবে যমদওস্বর্ূপ আপন হস্ত 
যেমন প্রসাবিত কবিল, অমনি বিদূষক সক্রোধে অগ্রসব হইথা সেই রাক্ষসের 
হস্ত ছেদন কবিলে, বাক্ষ ছিন্নহস্তে পলায়ন কবিল। 

ক্রমে নিশবসান হইলে বাজকন্যাব নিদ্রাভঙ্ক হইল। নেত্র মেলিষাই 
বাক্ষসেব ছিন্ন হস্ত গৃহমধ্যে পতিত দেখিযা বিশ্মিত ও আহ্লাদে পবিপুর্ণ 
হইল। রাঞ! দেবসেন, কন্যাৰ গৃহদ্বারে রাক্ষসেব ছিন্নভুজ অবলোকন কবিষ! 
বিদূষকের প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন, এবং দিব্য প্রভাবসম্পন্ন বিদূুষককে, 
বহু সম্পত্তির সহিত কন্য। সম্প্রদান কবিলেন। 

তদনস্তর বিদূষক, প্রিষতমাব সহিত কিছুকাল পবমস্থথে অক্তিবাহিত কবিষা, 
এক দ্রিবন রজনীযোগে গ্রস্থপ্ত রাজকন্যাকে পরিত্যাগপুর্র্বক অজ্ঞাতভাবে 
ভদ্রাব উদ্দেশে প্রস্থান কবিল। বাজতনয়া প্রাতঃকালে পতিশৃন্য শঘ্যা 
নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইল, এবং পিতামাতাৰ আশ্বাসবাক্যে 
আশ্বস্ত হইয়া, পতিব পুনবাগমন প্রত্যাশা কালযাপন কবিতে লাগিল। 

বিদুবক দিবারাত্র ক্রমাগত চলিরা, পবিশেষে পুর্বসমুদ্রের নিকটবর্তী 
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তাত্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হুইল। তথায় কিছুদিন থাকিয়া. গুনিল স্বন্দদাস 
নামক বণিক্‌ বাণিজ্যার্থ সাগৰ পাবে যাইবে। এই সন্ধান পাইয়া বিদুষক, 
কোন কৌশলে, স্বন্দদাদেব সহিত আলাপ কবিল এবং ভাহাব সহিদ 
আপনার যাওযা! স্থিব কবিল। *্যাত্রাব দিন বিদূষক তদীয বহুমূল্য অর্ণবযানে 
আবোহ্পপূর্বঝ গ্রশ্থান কবিল। বহুদুব যাইযা অর্ণবযানেব গতি অকন্মাৎ রুদ্ধ 
হইলে, স্কন্দদাস অনেক চেষ্টা ও জগধিব পুজা কবিযাও যখন উদ্থাক্ষে নড়াইতে 
পারিল না, এখন সম্পূর্ণবিপদ আশঙ্কা কবিষ| কাতরবাক্যে কহিল «এমন কে 
আছে, যে ব্যক্তি আমাৰ এই অবকন্ধ যান চালাইৰা দিয়া, আমাকে এই উপ- 
স্থিত বিপদ হইতে মুক্ত কবিবে,” এই বলিষা নিজধনেব অর্ধেক এবং কন্যা 
পারিতোধিক প্রদান কবিতে স্বীক্ুত হইল। 

ইহা শুনিয়া বীবচিত্ত বিদূষক কহিল, আমি সমুদ্রেব ভিতব প্রবেশ কবিযা, 
কিমে ঠেকিযাছে দেখিয!, ক্ষণকাঁলেব মধ্যে আপনাৰ যান চালাইঘা দিতেছি, 
আপনা চিন্তিত হইবেন না। আপনাবা আমাকে দৃচরজ্ছু বারা বাৰিয়া 
নামাই॥] দিউন। আমি নামিয় যান সব।ইয়া দিলেঈ, আঁপনাবা বজ্জ, আক- 
ধরণ পূর্বক আমাকে তুলিযাঁ লইবেন। এণিক্‌ বিদুষকেব এইবপ জাহসেব ভূষসী 
প্রশংসা করিল এবং সকলে, মিলিয়া বিদুষকেব কোমবে বজ্জুবন্ধনপুরবক, 
তাহাকে সমুদ্রে নামাইযা দিল। বিদুষযক সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ কবিযা ধ্যান 
করিলে, সেই অগ্নিদত্ত অসি তাহাৰ ছুস্তে উপস্থিত হইল। বিদুষক সেই 
সম্বলে যানেব অধোভাগস্থ জলমধ্যে প্রবেশ কবিল। দেখিল তথা এক 
দীর্ঘাকাব পুকষ নিদ্রা যাইতেছেন, এবং তীহাঁবই উকদেশে এ যাঁন ঠেকি- 
দলছে। বিদূষক অসি দ্বাবা সেই পুকষেব জত্বাচ্ছেদন 'কবিষা দিলে, গ্রবহণও 
রোধমুক্ত হইয়া চলিতে আবস্ত ঝুঁল। এখন সেই পাপিষ্ঠ বণিক আপন» 
অভীষ্সিদ্ধি দেখিষা, স্বীক্কত অর্থ না দিবাব ম*নসে» যাহাতে বিদূষক বদ্ধ ছিল, 
সেই রজ্জ, কাটিয! দিল, এবং যান ছাড়িষা জলধিব অপবগাবে উপস্থিত হইল । 
এখন বিদুষ সেই ছিন্ন বজ্জু, অবলম্বনপুর্বক ভাসিতে ভাসিতে চতুর্দিকে দৃষ্টি 
পাঁতপুর্ব্ক চিন্তা কবিল, “হায়! বণিক্‌ কি বলিষা, শেষে কি কবিল1” অথবা 
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ধনলোভান্ক ব্যক্তিরা কৃতত্ব হইয়! থাকে, এবং পরের কৃত উপকার দেখিতে 
সক্ষম হয় না। যাহা হউক এক্ষণে ওসকল চিন্তা, করিয়া! কালহরণ কর! 
ধর্দপুরুষের কার্ধ্য। কারণ বলেব অবসাদ হইলে, মামান্য বিপদ হইতেও 
মুক্তিলাভ করা কঠিন হইয়া উঠে। 

এই চিন্তা কবিয়া বিদূষক ভাসমান সেই ছিন্ন জঙ্ঘা অবলম্বলপূর্ববক সমুদ্র 
পার হইয়া, তীবে উত্তীর্ণ হইল। দৈব, প্রায়ই বলবুদ্ধিনম্পন্ন ব্যক্তিদ্দিগের 
সহায়তা করিষা থাকেন। বিদূষক এইবপে অপার জলধি উত্তীর্ণ হইলে, 
আকাশ হইতে এই দৈববাণী উত্থিত হইল, “ধন্য বিদূষক তুমিই ধন্য! 
তোমাব মত উদার স্বভাব ব্যক্তি ভূমণ্ডলে অতি বিবল দেখা! যায়। তোমার 
এই ধীবতায় আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। অতএব শ্রবণ কর। তুমি 
সম্প্রতি নগ্বাজ্যে উপস্থিত হইর়াছ, এই স্কান হইতে আর সাত দিন যাইলে 
কর্কোউনগবে পৌছিবে। এক্ষণে ধৈর্্যশালী হুইয়। গমন কর, তোমাব 
ই্টসিদ্ধি হইবে। আমি হব্যকব্যভোগী হুতাশন। পূর্বে তুমি আমারই 
আরাধন! করিয়াছিলে। আজ হইতে আমাব প্রসাদে তোমার শরীরে ক্ষুধা 
তৃষ্ণ! কিছুই খাঁকিবেনা। অতএব মনোরথ সিদ্ধি বিষয়ে দৃনিশ্চয় হইয়া 
গমন কর।” | 

বিদূষক এততশ্রবণে হষ্টচিত্ত হইয়া, ভগবান্‌ হুতাঁশনকে প্রণামপূর্ব্বক যাত্রা] 
করিল এবং সপ্তম দিবসে কর্কৌটক নগরে পৌছিল। তত্রত্য এক মঠে নানা- 
দেশীয় অতিথিশ্রিয় কতকগুলি আধ্যব্রাহ্মণ বাস কবিত। এই মঠ তত্রত্য নর- 
পতি আর্ধ্যবর্্ীর প্রতিষ্ঠিত। তথায় নিববচ্ছিন্ন সুবর্ণনিশ্মিত কতিপয় রমণীয় 
দেবালয় আছে) বিদূষক সেই মঠে পৌছিবামাত্র, সকলেই সন্মানপুরঃসর 
ষথোচিত আতিথ্য করিল। বিদূষক ভো্কুনাদিব পর সায়ংকালে মঠে বসিয়া 
আছে, এমন সময় এই ঘোষণা তাহার কর্ণগোচর হইল যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের 
মধ্যে যদি কেহ, কল্য প্রভাতে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে বাসন! করেন, 
তবে তাহাকে অদ্য রাত্রিতে 'ঘদীয় গৃহে বাস করিতে হুইবে। প্রিরসাহস 
বিদূষক এই ঘোষণা শুনিয়াই হুলক্ষণ বোধে রাজস্থতার গৃহে যাইবার ইচ্ছা 
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প্রকাঁশ করিলে, মঠস্থ বিপ্রগণ বার বার নিষেধ করিল। বিদূষক মঠস্তদিগের 
সেই নিষেধবাক্য না শুনিয়া রাজভুত্যেব সহিত রা্ষসমক্ষে উপস্থিত হইলে, 
নবপতি আর্ধ্যবর্থা যথেষ্ট সমাদব পুবঃসর বিদূষককে রজনীযোণে রাজকন্যার 
গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বিদূষক রাজকন্যাব শয়নগৃহে প্রবেশ কবিল। বাজ- 
কন্যা নৈরাশ্যহ্ইখনিবন্ধন কাতরভাবে তাহার প্রতি বাবস্বাব দৃষ্টিপ্রদান কবিতে 
করিতে ক্রমে নিদ্রাতিভূত হইল। কিন্ত বিদৃষক ধ্যানমাত্র সমাগত সেই আগ্নেয় 
অসি ধারণপূর্বক জাগিয়া বহিল, এবং অকন্মাৎ স্বাবদেশে দক্ষিণবাহুশূন্য 
এক ভীষণ নিশাচব বামহস্ত প্রলাবিত কবিতেছে, দেখিতে পাইল। ভাবিল 
“কি আশ্চর্য ! আমি পৌগু বর্ধন নগবে যাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া- 
ছিলাম, এ সেই রাক্ষস । এবাব ইহাকে পলাইতে দেওযা হইবে না। এগন্য 
ইহাব বাহুচ্ছেদন না করিয়া এককালে ইহাকে যমসদনে প্রেবণ কবিব।” 
[এই স্থির করিয়া! বেগে ধাবমান হইযা। তদীয কেশীকর্ষপপুর্ব্ক যেমন তাহার 
মন্তকচ্ছেদনে উদাত হইল, অমনি বাক্ষস ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিল, “ই 
মহাবল পবাক্রানস্ত বীব। আপনি আমাকে বিনাশ কবিবেন না। আপনি 
উদাবচিত্ত, ক্পা করিয়া আমাকে ছাড়িযা দিউন।” বিদূষক তাহার বিনয়ে 
দ়ার্্ হইয়া, তাহাকে ছাঁড়িষা দিয়া কহিল, “তুমি কে? তোমাৰ নাম কি? 
কি নিমিত্তই বা তোমার এইরূপ চেষ্টা ?” বাক্ষস কহিল, আঁমাব নাঁম যমদঃ্র 
নিশাচর, আমাৰ ছুই কন্যা, তাহাৰ মধো এই একটি, আৰ অন্যটি পৌগু- 
বর্ধন নগবের বাজতনয়া। আমার প্রতি শশিশেখবের এই আজা! ছিল যে, 
ঃকন্যাদ্বরকে অবীরপুরুষেব সংসর্ণ হইতে রক্ষা কবিবে।” সেই জন্য আমাব 
এই চেষ্টা। আপনি পৌওবর্দনে আমার এক বাহু ছেদন কবিয়াছিলেন, 
এবং আজও আমাকে পরাস্ত কবিয়,আমার উদ্যম সাঙ্গ কবিলেন।” তখন 
বিদূষক শ্মিতমুখে কহিল, “হা আমিই পৌগু.বর্ধন নগবে তোমার হস্তচ্ছেদ, 
করিয়াছিলাম ।” রাক্ষস কহিল “তবে আপনি মান্ষ নহেন, কোন দেবতার 
অংশ হইবেন । বোধ হয় আপনাব ছ্ন্যই আমার প্রতি মহাদেবের এইবপ 
গাদেশ হইয়াছিল। যাহা হউক এক্ষণে আপনি আমার বন্ধু হইণেন। আপনি 
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যে দণ্ডে আমাকে স্মবণ কবিবেন, আমি সেই দণ্ডে আপনা সাহাঁযার্থ নিকটে 
উপহ্থিত হইব।” বিদূষক" তদীয় প্রার্থন[য় সম্মত হৃইয়া আনন্দিত হইলে, 
নিশ[চব মিত্রতা বিধানপূর্ব্বক অস্তর্হিত হইল। 

বিদূষকও আপন পবাক্রমে সন্তষ্ট হইয়া 'শানন্দচিত্তে বাঁজকন্যার সহিত 
বাত্রিযাপন কবিল। প্রভাতমাত্র কন্যা পিতা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইযা, 
বিদৃষকেব প্রতি সন্তষ্ট হইলেন, এবং শৃবোগভোগাা! সেই কন্যাকে প্রচুব 
সম্পত্তিব সহিত বিদুষককে বম্প্রদান করিলেন। বিদুষক কষেক বাত্রি 
রাজকন্যা সহিত আমোদ আহ্লাদে বাজভবনে বহিল। বাঞজকন্যা ভর্তাব গুণে 
আবদ্ধ হইয়া, কমলা বিষুব ন্যায়, এক পাও ভর্ভাকে সবিতে দেয় না । কিন্ত 
বিদূষক ভদ্রার সহিত সেই দিব্যবসাস্বাদ ভুলিতে না পাবিযা, এক দিবস 
রজনীযোগে প্রিয়াকে পবিত্যাগপুর্বক প্রস্থান কবিল, এবং নগব হইতে 
বহির্গত হইযাই সেই যমদংগ্বী নিশাচবকে স্মবণ কৰিল। বাক্ষদ স্মবণমাত্র 
উপস্থিত হইয়! প্রপামপূর্বক বিদূষকেব সমক্ষে দণ্ডাযমাঁন হইলে, বিদ্ষক 
কহিল, “দথে! উদয়পর্বতেব দিদ্ধক্ষেত্রে ভদ্রানামী বিদ্যাধরী আছেন, 
আমি তাহাব নিকট যাইব । অতএব তুমি আমাকে সেই স্থানে লইরা চল।” 
বাক্ষদ অব্যাজে সম্মত হইলে, বিদ্ষক তদীয় স্কন্ধে আবোহণ কবিল। বাক্ষস 
বষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ অলংঘ্য শীতোদা নদী সেই বাত্রিতেই উত্তীর্ণ হইযা৷ প্রাতঃ- 
কালে অক্রেশে উদ্বগিবিন প্রান্তভাগে -পীছিল, এবং কহিল, "মিত্র! এই 
সেই শ্রীমান্‌ উদঘগিবি, আপনাব সম্মুখে শোভা পাইতেছে। ইহাব উপবি 
ভাগে সিদ্ধক্ষেত্র, তথাষ পিশাচ জাঁতিব যাঁইবাব অধিকাঁব নাই। অতএব 
আগনি অবতীর্ণ হউন, আমি স্বস্থানে প্রস্থান কবি।” এতৎ্অবণে বিদুষক 
অবতীর্ণ হইলে, বাক্ষস বন্ধুব অন্ুজ্ঞার * তিরোছুত হইল। এখন একাকী 
বিদুষক সম্মুখে প্রকুন্রকমলশোভিত একটি বমণীয় পন্মাকৰ অবলোকন 
কবিযা গমনপূর্কবক ভীবে উপবিষ্ট হইলে, গদ্মাকৰ ভ্রমবগণেব গুণ গুণ বৰ 
দ্বাবা যেন বিদূষককে স্বাগত জিজ্ঞাস| কবিল। বিদূযক তথায স্ত্রীজাতিব যে 
অসংখ্য পদপংক্তি দেখিতে পাইল, তাহা ভদ্রাব নিবট যাইবার পথদর্শক 
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স্ববূগ হইলেও মানবজাতির অনংঘা সেই উদযাচলের প্রতি সহসা 
অগ্রসব না হইয1, সেই স্থানেই ক্ষণুরাল অবস্থিতি '্বিল। ক্ষণকাল পবেই 
স্ুবর্ণ ঘটকক্ষে কতকগুলি মহিলা তথায় জল লইতে আদিল, এবং কুত্তে 
জল পুবণ কবি] তটে উঠিঙ্পে, বিদূষক বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা কবিল, 
“আপনাবা কাহাব জন্য জল লইয়! যাইতেছেন ?” তাহারা কহিল, “ভদ্র 
এই পর্বতে ভদ্রানাম়্ী এক বিদ্যাধবী আছেন, আমবা তাহাঁব ক্সানেব জন্য 
জল লইতে আসিয়াছি।” অমাত্য ! বিধাতার অনুগ্রহ ব্যতিবেকে যে কোন 
কর্ধহি পিদ্ধ হয না! এবং উদ্দাবস্বভাব উদ্যোগি পুকষদিগেব কাধ্যসিদ্ধিব 
উপকবণ সামগ্রী, বিধাতাই মে পরিতুষ্ট হইয়া ঘটাইযা দেন, উপস্থিত ঘটনাই 
তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। যাহা হউক সেই জ্্রীদিগেব মধো কোন স্ত্রী সহম! 
বিদূষককে কহিল, “মহাশয়! অনুগ্রহ কিয়া এই কলসটি আমাৰ কক্ষে 
তুলিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হই ।” বুদ্ধিযান্‌ বিদষক তথান্ত বলিয়া তাহাব 
কক্ষে জলপূর্ণ ঘট তুলিয়া! দিল, এবং সকলেৰ অগোচবে সেই স্থযোগে ভদ্রাব" 
পূরবদত্ত 'অন্গুরীরটি সেই ঘটমধ্যে ফেলিয়া! দিযা পুনর্ববাৰ তটে উপবিষ্ট হইল। 
সত্ীগণও জল লইয়৷ ভদ্রার নিকট চলিধা গেল । 
অনন্তব ন্নানকালে ক্কুম্তস্থ সেই অঙ্থুবীযটা ভদ্রাব উতনঙ্গে পতিত হইলে, 
ভদ্রা অ্ুবীয় দর্শনে বিস্মিত হইয়া আপন দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কবিল, “সথী- 
গণ! তোমবাঁ কি জল আনিতে গিষা! কোন বূপবান্‌ পুকষকে দেখিয়াছ ?, 
তাহা'বা কহিল “হী একজন যুবা পুকষ দীর্ঘিকার তটে বসিয়া আছেন, এবং 
তিনিই এই ঘট কক্ষে তুলিয়া! দিয়াছেন।” ভদ্র! কহিল “তোমব৷ শীন্্ যাইয়! 
তাহাকে স্ান কবাইয়া আমার নিকট লইয়া আইস, তিনি আমাৰ ভর্তা ।, 
সথীগণ ভদ্বরাব আদেশমাত্র সেই বাপীতটে সত্ব যাইয়া তদীয় বৃত্ত বর্ণন- 
পূর্বক স্বানান্তে বিদূষককে ভদ্রার নিকট লইয়। "গল। বিদৃষক তথায় উপস্থিত 
হইয়া আপনার পৌকষতরুর পরিণতফলস্বরূপ দর্শনোতস্ুক1 প্রিয়তমাকে 
বহুকালেব পৰ অবলোকন কবিয়া আহলাদসাগবে মগ্ন হইল। ভদ্রা দর্শনমাত্র 
বাঞ্পাকুল ও" উথ্িত হইযা৷ অথ গ্রদানপুর্বক তদীয় কণ্ঠে বাহুমাল! সমর্পণ 
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করিল। পবস্পর গাচ আলিঙ্গনে চিরসঞ্চিত স্নেহভার অতিপীড়ননিবন্ধন 
গলিত হইয়াই যেন, স্বেদচ্ছলে ক্ষবিতে লাগিল । 

তদনস্তর উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া অবিতৃপ্ব লোচনে পবষ্পরকে দেখিতে 
লাগিল। পরল্পবেব উৎকণ্। যেন শতগুণ বাড়িয়। উঠিল। ভদ্রা জিজ্ঞাসিল 
“নাথ! আপনি কিৰপে এই ছু স্থানে আসিলেন ? শুনিতে ইচ্ছা করি।” 
বিদূষক কহিল “পরিয়ে! আব কি কবিয়া আমিয়াছি, তোমার স্নেহকে আশ্রয় 
করিয়া অনেকানেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া! আসিগ়াছি। সুন্দরি! এবিষয়ে 
আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা! নাই ।” * ভদ্রা এই কথা গুনিয়া ভাবিল ; 
আমাৰ প্রণষেব জন্য আপন জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ কবিতে সম্মত হইয়া, প্রিয়তম 
আমাৰ প্রতি ০ম্নহেব পবাকাষ্ঠা। প্রদর্শন কব্যাছেন। এই ভাবিয়া! কহিল 
আর্ধ্যপুত্র ! আমি সখীদেব চাহিনা সিদ্ধিও চাহিনা, আপনি আযাব জীবন 
সর্বস্ব। আমি আজ হইতে আপনাৰ গুণে ক্রীতদাস হইলাম । আন্গ হইতে 
' আপনিই আমাৰ নিগ্রহ এবং অন্ুগ্রহেব বিধাতা! হইলেন। 

বিদূষক কহিল, ““প্রিষে। যদি তাহাই যথার্থ হয তবে, এই দিব্য তোগ্র- 
সুখ পরিত্যাগ কবিষা আমাৰ সহিত উজ্জধিনীনগবে চল ।” ভদ্রা স্বামীর এই 
প্রস্তাবে অকপ্টন্ৃদয়ে সম্মত হইযা, নিজ শিক্ষিত বিদ্যাসকল তৃণবদ তুচ্ছজ্ঞান 
করিল। বিদুষক দেবাত্রি সেই সিদ্ধিক্ষেত্রে বিশ্রীম কবিষা,পবদিবস প্রাতঃকালে 
প্রিরতম] ভদ্রাব মহিত উদ্ধগিবি হইতে নামিযা যমদংই্কে স্মুবণ কবিল। ম্মরণ- 
মাত্র যমদংষ্ট উপস্থিত হইলে, বিদুষক তাহাকে যাইবাব পথ নির্ব্বাচনপূর্বক 
ভত্রার সহিত তদীক় স্কন্ধে আবোহুণ কবিল। মন্ত্িবব! স্ত্রীজাঁতি অহ্থবাগের 
বশীভূত হইরা কিনা কবিতে পাবে। ভদ্র তাদৃশ স্থগসেবিনী হইঘাও 
ক্লেশকর নিশাচরেব অতি কঠিন স্বদ্ধে আবোহণ কবিল। যমদংস্ উভয়কে 
্কন্ধে কবিয়া প্রথমে কর্কোটকনগবে উপস্থিত হইল। বিদুষক আর্ধ্যবন্ম নর- 
পতিৰ নিকট যাইয়। শ্বীয় ভার্ধাকে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনামাত্র রাজ! 
্বীয় কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন । বিদ্ষক ন্বীয পতরীদ্ধষের 
সহিত রাক্ষসেব স্কন্ধে আবৌহণ কবিষ। কর্কোটকনগব হইতেগ্রস্থান কবিল 1 
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ভদনত্তব সমুদ্র তটে উপস্থিত হইলে, সেই পূর্বপরিচিত বণিক্‌ বন্দদটীসের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাঠকের স্মরণ হইবে, এই'বণিক্‌ সমুদ্রমধ্যে বিপদে 
পড়িয়া, কার্য্যসিদ্ধিব জন্য বিদূষককে, আপন সম্পত্তিব অর্ধাংশ ও কন্যা সম্প- 
দান করিতে স্বীকাব করিয়াছি । পৰে কার্ধ্যসিদ্ধি হইলে, প্রতিশ্রত অর্থ ও 
কন্যাদানের ভয়ে, তাহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া পলাষন কবে । এখন বিদূষক, বণি- 
কেব কন্যা এবং যাবতীয় অর্থ, বলপুর্াক অপহরণ কবিয়া প্রস্থান করিল। 
তখন পাপিষ্ঠ বণিকেব সেই অর্থনাশ, প্রাণনাশের স্থানীয হইল। কাবণ, 
হতভা'গ্যদিগের পক্ষে ধন, প্রাণ অপেক্ষাও গ্রিযতম হয। 

অতঃপর বিদূষক, ভার্য্যাব্রযসহ রাক্ষসরথে আরোহপপূর্ধক পুনর্ববাৰ নভো- 
মগ্ডলে উত্থিত হইয়া, পড়ীদিগেব নিকট, সমুদ্রমধ্যে আপন পৌরুষবৃততান্ত বর্ণন 
কবিতে কৰিতে অপাব জলধি উত্তীর্ণ হইল। ক্রমে পৌও বর্ধন পুৰী প্রাপ্ত 
হইয়া, শ্বশুব ভবনে গমন কৰিলে, বিদূষকেব বাক্ষদবাহন দেখিয়া সকলে 
বিশ্মিত হইল। পাঠকগণের ম্মবণ থাকিবে, বিদূষক পূর্ব রাক্ষস জয় করিয়া 
প্েবসেনের কন্ঠাকে বিবাহ কবিয়াছিল। এক্ষণে সে বহুকাল তদীয দর্শনে 
উৎসুক পত্বীকে সন্তষ্ট বিয়া, রাজাব অনুমতি গ্রহণপুর্ববক ভার্যযাত্রয়েব সহিত 
তাহাকেও সঙ্গে লইয1, উজ্জঞ্মিনীব অভিমুখে প্রস্থান কবিল, এবং রাক্ষসেন্ 
প্রবলবেগে সত্বর উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইল। নগবস্থ যাবতীয লোক, অস্তরীক্ষ 
মধ্যে এই ব্যাপাব নিবীক্ষণ কবিয়, সভযে বাঁলসমীপে নিবেদন করিল। রাজ! 
আদিত্যসেন তন্দর্শনার্থ বহির্গত হইলে, বিদ.ষক দুব হইতে শ্বশুবকে দেখিয়া 
ন্তোমগ্ডল হইতে অবভীর্থ হইল। এবং বাক্ষসপৃষ্ঠ হইতে অব্তরণপূর্ববক 
বাজাৰ নিকটবর্তী হইয়! প্রণাম করিস। রাজা বিদূষককে. চিনিতে পারিয়া 
পরনাহ্নাদিত হইলেন। বিদষক পড়ীদিগকে রাক্ষসের স্বন্ধদেশ হইতে লইয়া 
রাক্ষদকে বিদায় দিলে, সে অৃশ্য হইল। 

তদনস্তব বিদষক ভারয্যাগণসহ শ্বশুর আদিত্যসেনের সহিত রাজমন্দিরে 
প্রবেশ করিল, 'এবং প্রথমাপত্রী রাজকন্যার নিকট গমন করিয়৷ তাহাকে শাস্ত 
ও উৎকগ্ান্ুন্য কবিল। পৰে রাজার নিকট আসিলে, রাজ1 সেই সকল 
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ভারধ্যা এবং বাক্ষস সমাগমের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদ্‌ষক আমুল বর্ণন 
কবিয়া রাজার কৃতৃহল শান্ত কবিল। আদিত্যসেন, জামাতা বিদ্ষকের খ্বই 
মস্ত অবদান শ্রবণে তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, নিজবাজ্যের অধ্ধীংশ তাহাকে 
প্রদ্ধান কৰ্ধিলেন। বিদ,ষক একজন দরিদ্র ন্বাক্ষণ ছিল। এখন ছত্রচামর 
বিদুষিত একজন রাজা হইল; মঙ্গল বাদ্যধবনি, এবং আমন্দকোহাহলে উজ্দ- 
ফ্লিনী নগর পরিপূর্ণ হইল। 
বিদূষক এইবধপে রাস প্রাপ্ত হইয়?, আপন অপাধাবণ বাহুবলে, ক্রমে 
অখিল মেদিনীর আধিপত্য লাভ করিল, এবং পৃথিবীন্থ সমগ্র বাজগণের পুঁজিত 
হইয়া, প্রিয়াগণের সহিত অবিরোধে পবমন্থুথে কালযাপন কবিতে লাগিল। 
-মন্ত্রির ! যদি দৈব ধীর ব্াক্তির প্রতি শমনগুকূল হন, তাহা হইলে নিজ পৌক্লষই 
লক্ষীকে বলপুর্বক আকর্ষণ করিবার সিদ্ধ ও মোহনমন্ত্শ্ব্ধপ হয়। বৎসরাঁজ 
এই বলিয়া বিরত হইলে, পার্ববর্তী মন্ত্রিগণ এবং ঘেবীন্য়, বৎসবাজের মুখে 
“এবংবিধ অত্যাম্স্ধ্য অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া, যৎ্পরোনাস্তি প্রীতিলাভ 
করিলেন। 
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অনন্তর যোগন্ধবারণ কহিলেন মহাবাজ ! আপনার দৈবানুকুল্য ও পুরুষকার 
ছুইই সহায় আছে, এবং আমরাও নীতিশাস্ত্রর আলোচনায় কিছু কিছু পরিশ্রম 
করিয়াছি। অতএব অভীগ্সিত দিগ্িজয়ব্যাপারে শীস্ত ব্যাপূত হউন । বৎসরাজ, 
সম্মত হইয়া গ্রারিপ্িত বিষয়েব বিদ্লশাস্তির জন্য, মহাদেবেব আাবাধন1 করিতে 
ইচ্ছা করিলে, অমাত্যবর্গও তদ্বিষষে অন্থমোদন করিলেন। ত্রদনস্তর বৎস- 
রাজ, দেবীদ্বয় এবং মন্ত্িবর্গেব সহিত শিবের আবাধনার নিযুক্ত হইলেন। 
তিন রাত্রি উপবাসেব পর, মহাদেব ম্বপ্পে এই আদেশ করিলেন, “রাজন্‌। 
আমি তোম।র প্রতি তুষ্ট হইয়ছি, তুমি গাত্রোখানপূর্বক গৃহে, যাও, এবং 
নির্বিস্বে জরলাভ কর। এতস্ভিনন তুমি অতি শীস্র ভাবী বিদ্যাধরচক্রবর্তী এক 
পুত্রও প,ইবে 1” 
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শ্বগ্লাদেশের পর, বৎসবাজ মহাদেবের অনুগ্রহে বিগতক্লম হইয় গাত্রোখান 
করিলেন, এবং দ্বেবীদবয় ও সচিববন্দকে স্বপরবততাস্ত বলিয়| তাহাদের নক 
বর্ধন করিলেন। অনন্তর কুস্মমকোমলাক্ষী দেবীর, ব্রতোপবাসজনিত্ ক্লাঙ্ছি 
দূবীকৃত করিলেন, এবং বৎসঝজও তপোবলে পুর্ববপুরুষদিগের ন্যায় গ্রভাৰ 
শালী হইলেন। দেবী বাসবদতা এবং পদ্মাবতী পতিপরাস্থপাদিগের পবিত্রকী্ 
ক কবিলেন। 

রাজার ব্রতপারণ! সমাপ্র হইলে, পৰ দিবস যোগন্ধরায়ণ বংসরাজকে কহি 
লেন মহাঁবাজ! আপনি ধন্য, যেহেতু ভূতভাবন ভগবান্‌ দেবাদিদেৰ আপনার 
প্রতি গুসন্ন হইক়াছেন। এক্ষণে নিজবাছবলে শত্রু জয় করিয়া স্বতূজোপার্জিত 
স্থির লক্ষী সস্তোগে যত্রবান্‌ হউন । স্বীয় বাহুবলে উপার্জিত ধনই যে চির, 
স্থায়ী হয়, মহাবাজেৰ পুর্বপুকষ সঞ্চিত ধনই, পুনর্বাব মহারাজের হস্তগত 
হইয়া, তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । এতদ্বিষয়ে 'আর একটা দৃষ্টাস্ত বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ করুন। 

পাটলিপুত্র নগবে ধনিকবংশসস্তূত দেবদাস নামে এক বণিকৃপুত্ত, গৌও" 
বর্ধন নগরীয় কোন সমৃদ্ধ রশিকের কন্যাকে, বিবাহ করিরাঁছিল। পিতার 
পরলোক হইলে, দেবদাস পাশক্রীড়ার্দি নান! ব্যসনে আধক্ত হ্হয়, সমস্ত 
সম্পত্তি উড়াইয়া দিলে, তাহাব ভার্ধযা অন্নবস্ত্েব কষ্টে অতিশয় ক্লেশ পাইতে 
লাগিল। বধৃব পিতা, কন্যাব এইরূপ ₹ শুনিয়া, স্বয়ং আগমনপুর্র্বক কল্যাঝে 
হ্বীয় গৃহে লইয়া গেল কিছুদিন পবে দেবদাস, স্বীয় ব্যবসায় করিবার 
বাসনায়, কিঞ্ি মুধনেব নিথিত্ত শ্বশুরের নিকট যাত্রা! করিয়া, সন্ধ্যার সমস 
পৌগু বর্দতর্ন উপস্থিত হইল» এবং আপনাকে ধুনিধূ্সবিত্ত ও বিবস্ত্র দেখির। 
ভারিল “হায়। এই.জঘন্যবেশে কি করিয়া শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিব। মানী- 
ব্যক্তির, স্বজনের নিকট যাচ্ছ অপেক্ষা, মৃত্যু পহআাতশে শ্রেয়ঙ্কব 1 এই অবধা- 
রণ করিয়া রাত্রিযোগে কোন বিপণীভে গ্রমনপূর্বক বহির্ভাগে সংকুচিততাকে 
অবস্থিতি করিল। ক্ষণকাল পবেউ, দ্বাব উদম্াটনপুর্বক কোন যুব! বণিকৃকে 
সেই গণ্যবীথিকার এফ গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিল। আবাৰ পরক্ষণেই, একটী 


১৭২ কথা-সরিৎ্-লাঁগর । 


জ্ীলোক, নিংশবপদমঞ্চারে আসিয়া, ভ্রুতবেগে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। 
গৃহের মধ্যে প্রদীপ জলিতেছিল ) দেবদাস বাহির হইতে ফাক দিয় দেখিল, 
জহারই স্ত্রী গৃহের মধ্যে রহিযাছে। দেবদীস, আপন ভার্ধ্যাকে পবগামিনী 
দর্শনে, হৃদয়মধ্যে নিতান্ত বেদন। পাইযাঁ, এই তিস্তা করিল যে, “ধনহীন ব্যক্কি- 
কে আপন দেহপর্য্যস্ত হাবাইতে হষ। ক্ষণপ্রভাঁর ন্যাষ ম্বতাবতঃ চঞ্চলা স্ত্রী 
তো কথাই নাই। ছুঃখসাগবে নিমগ্ন ব্যক্তিব পক্ষে, স্ত্রীও বিগদস্বরূপ, তাহাঁ- 
দের স্ত্রী, পিতৃগৃহে থাকিয়া শ্বেচ্ছাচাবিণী হয়, এবং ভ্রষ্টাচাবিণী হইয়া আপন 
সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া বলে ।” 

দেবদাস বাহিরে থাকিযা এইবূপ চিন্তা কবিতেছে, এমন সময পত্বীব 
বিশ্রভাঁলাঁপ তাহার কর্ণকৃহবে প্রবিষ্ট হইলে, সে দ্বাবদেশে আসিযা কাণ 
পাতিয়া রহিল। পাপীষসী, উপপতি বণিকৃকে মৃছুস্বরে কহিল “দেখ আমি 
তোমাকে বড়ই ভাল বাসি বলিয়া, একটি ব্লহস্য তোমার কাছে প্রকাশ কবি. 
'তেছি, শ্রবণ কর। বীববন্ী নামে আমার স্বামীর প্রপিতামহ ছিলেন। তিনি 
আপন গৃহপ্রীঙ্গণের চারিকোণে চাঁরি কলসী মোহর পুঁতিয়া বাখিয়াছিলেন। 
তাহার ভারা বৈ আর কেহ তাহ! জানিতেন না। তিনি মৃত্যুকালে আপন 
পুত্রবধূকে গোপনে বলিয়া যান। তিনি আবার মরণকালে আমার শ্বশ্রুকে 
বলিষ! গিয়াছিলেন। আমার শ্বশ্রঠাকুরাণী, মরণকাঁলে আমাকে বলিয়া 
গিয়াছেন। কিন্ত আমি, পতিৰ এত দারিদ্র অবস্থাতেও, তাহাকে বলি নাই। 
আমার পতি নিরন্তর দ্যুতক্রীড়ায় রত, এজন্য আমি তাহাকে ছুই চক্ষে 
দেখিতে পারি নাঁ। তুমিই আমাৰ যথার্থ ভ্রিয়বন্ত, তোমাকে দেখিলে 
আমার নেত্রযুগল শীতল হয। অতএব তুমি, আমার দ্বামীর নিকট গমনপুরব্বক 
সেই গৃহ ক্রয় করিয়া, সেই সমস্ত নিহিত ধন এখানে আনিয়া, আমার সহিভ 
সুখে কাঁলযাপন কর।” বণিক, কুটিলার নিকট এই ব্যাপার শুনিয়1, গরম 
সস্তোষলাভ করিল, এবং সেই ধন অনায়াসেই লাভ হইবে, মনে মনে এইবপ 
ধারণ! করিল । দেবদাস, কুলট! পত্তীর বাক্যশল্যে হৃদয়ে অতিমাত্র আহত 
হইয়া, ধনের আশ! ছাঁড়িতে গাবিল না । সুতরাং সেই দণ্ডেই তথা হইতে 
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যাত্র! করিয়া, সত্বর পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইল, এবং প্রাঙ্গণন্থ যাবতীয় ধন 
তুলিয়! আত্মসাৎ করিল, 

অনন্তর ভার্য্যার উপপতি, নেই' নিথিল[তেব বাসনায় বাণিজ্যঙ্ছলে গার 
পুত্রে উপস্থিত হইল, এবং প্রেবদাসের নিকট তাহার বাটী খরিদ করিতে 
ইচ্ছা কবিলে," দেবদাসও বনুমূল্যে তাহাকে বাটা বিক্রয় করিল। অনস্তর 
সংসাবের স্ুবন্দোবস্ত কবিয়া, পত্ীকে শ্বশুবভবন হইতে গৃহে লইয়। আসিল। 
এদিকে তদীক় ভার্ধ্যার উপপতি ধূর্ত বণিক, সেই নিহিত ধন না পাইয়! দেব 
দ্াসেব নিকট আসিয়া বলিল “আপনার বাটী অত্যন্ত জীর্ণ, এজন্য আমি 
এ বাঁটী লইতে ইচ্ছা! কবি না । অতএব আমার টাক] প্রত্যর্পণ করিয়া আপন 
বাটা গ্রহণ ককন।” বণিকেৰ এই প্রস্তাবে দেবদাস অস্বীকার কবিল। 
স্বতবাং উভয়ে, ঘোবতব বিবাদে প্রবৃত্ত হইযা, পরিশেষে মীমাংসার জন্য রাজ- 
দরবারে উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ দেবদাস, বক্ষঃস্থিত বিষবৎ অসহ্য, আপন 
তার্য্াবৃতান্ত সমস্ত বাজার কর্ণগোচর করিল। এই বৃত্বান্ত শুনিয়। রাজা» 
দেবদাসের পত্বীকে আপনসমক্ষে আনয়নপুর্ববক তদীয় মুখে সমস্ত যাথার্থ্য অব- 
গত হইয়া, পারদারিক বণিকের সর্বস্ব দও করিলেন । দেবদাসও, সেই দুশ্চা- 
রিণী পড্ীব নাসাচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ বিয়া পত্রাস্তর পরিগ্রহ' 
পূর্বক পূর্বপুরুষাগত ধনে, পরম স্থথে কালযাপন করিতে লাগিল। 

মহারাজ! এইরূপে ধর্মান্সসারে' উপার্জিত সম্পত্তি, সন্ততিক্রমে অন- 
গায়িনী হয়, আর অধর্থোপার্জিত হইলে, সেই লক্ষ্মী, জলপতিত তুষারকণা'র 
ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব ধর্শান্ুসাবে অর্থোপার্জন কর পুরুষমাত্রের 
কর্তব্য। বিশেষতঃ রাজার পক্ষে উহ! অবশ্য বর্ততধা |. কারণ, ধনই রাজ্য 
তরুর মূলম্ববপ। অতএব দেব! আপনি কার্যসিদ্ধির জম্য মন্ত্রিমগলকে 
সন্মানিত কবিয়া, ধর্মানুসারে অর্থলাভের জন) দিখ্বিজয়ে মনোনিবেশ করুন । 
মহারাজের শ্বশুরদ্বয়ের সহিত বন্থতাপরষ্পয়ানিবন্ধন অনেক রাজাই, বিপক্ষ ন! 
হইয়া বরং আপনার পক্ষ হইবেন। বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্ত আপনার নিত্যশক্র ; 
অতএব সর্বাগ্রে তীহাকেই জয় করুন। তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, 
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ক্রমশঃ সমস্ত পূর্বদিক্‌ জয় করিষ। পাণ্ুব ন্যায়, কমলৌজ্জবল ধবল যশ, ধরাধাঁমে 
বিস্তৃত কৰিতে পাবিবেন।: বৎসবাজ, মন্ত্িবরের এই বুক্য শিরোধাধ্য করিয়া, 
দিখিজয়ে উদ্যত হইলেন। এবং প্রকুতিবর্গকে তাহার উদ্যোগ রিতে আদেশ 
করিলেন। . সুনীতিভ্ঞ বৎসরাজ, সন্বন্ধী গোপুলককে, সৎকারম্বূপ বিদেহ 
দেশের রাজত্ব প্রদান কবিলেন। আর পদ্মাবতীর সহোদর” সিংহবর্দাকে 
সন্মানার্থ, সৈন্যসমেত চেদিরাজ্য প্রদান করিলেন। পুলিনকনাম! মির 
ভিল্লবাজকে, সাহা্যার্থ আসিতে আদেশ কবিলে, তরদীয় সৈন্যে দিশ্বগুল ব্যাপ্ত 
হইল। এইবপে বৎসবাজেব দিগ্িঙ্বয় যাত্রাব মহ্াধূম পড়িয়া গেলে, শক্র- 
দিগের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল হইল। 

যোগন্ধবায়ণ, ব্রহ্মদত্তেব অস্ততর্ৃভীস্ত জানিবার জন্য, অগ্রেই বারাঁণসীতে 
চব পাঠাইলেন। তদনস্তর বৎসবাজ, জযন্চক গুভনিমিত্ত দর্শনে প্রীত হইয়া, 
রহ্মদত্তের জযেব জন্য পূর্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজা অত্যুচ্চ জয়কুঞ্জর 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, ছত্রধারক তীয় মন্তকে ছত্র ধারণ করিল। অভীষ্ট- 
সিদ্ধির দৃতীন্করূপ শরৎসময় আবির্ভৃতি হইলে, পথ কর্দমশুন্য হইয়া স্থগম 
হইল। নদীর জল অল্প হওয়াতে, নদীবৃন্ স্বগ্রতর হইল । আকাশ মেঘশুনয 
হইয়া নির্শাল হইল। মেঘবৃন্দ শুরুমূত্তি ধারণ করিল। অগণ্য সৈন্যসঞ্চাবে 
ভূতল পরিপূর্ণ হইল। 'ৈন্যগণেব কোলাহলে দিঙ্রাগুল প্রতিধ্বনিত হইয়া 
যেন, পরস্পর বৎসবাজের আগ্গমন ভষ আলাপ করিতে লাগিল। স্বর্ণ বর্ম 
ভূষিত অশ্বগণ ও তৎপণ্চাৎ শ্বেতচামর এবং সিনদুব শষ্গারাদিশ্বাবা পরিশোভিত 
গজসৈন্য গমন করিতে লাগিল। সৈন্যোখিত ধূলিদ্বাবা হুরধ্যরশ্মি আচ্ছন্ন হইল। 
সৈন্যদিগের পতাকা.মঝল, নতভোমগুলে উড্ডীন হইয়া যেন শক্রুদিগর্ষে 'নভ 
হও, পলায়ন কর,এই সঙ্কেত কবিতে লাগিল। বৎসরাজ, শরখকাঁলজনিত দিদ্টি- 
ভাগের এইক্সপ অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিতে করিতে ফৃত্তিমতী কীর্তি এবং 
জয়শ্রীর ন্যায়, দেবীন্বয়ের সহিত 'যাইতে লাগিরেন। , 

ইতিপূর্বে যে সকল চর বারাণসীতে প্রেরিত হইয়াছিল, ভাহাবা সন্গ্যাসীব 
বেশে বাবাণসীপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, এক জন, বিশিষ্টরপ কুহকল্ঞ গুরু, 
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এবং অপন্নের! তাহার শিষ্যের বেশধাঁরণ করিল । নগর মধ্য প্রবেশ কবিয়া, 
শিষযাগণ ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও সেই ঝপট গুরুর ত্রিকানক্রতার 
ঘোষণা কবিতে আরন্ত করিল। লোকে বিশ্বাদপর হইয়া, গুরুকে ভার্টৰ 
ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেঞ্খসে কপট গণনা দ্বারা অগ্নিদাহ্‌ প্রদ্থীতি ভাবি 
ঘটন! সকল বর্ণন কৰিল। এদিকে তদীয় শিষ্যগণ গোপনে অগ্নিসংযোগ 
দ্বার নগর দগ্ধ করিলে, গুরুৰ গুণ ভয়ানক জাহির হইয়। গেল। তদনস্তর 
রাজাব প্রিয়পাত্র কোন এক বাজপুত্রকে, একটি সামান্য বুজ্রুকিদ্বারা বশীভূত 
করিলে, রাল্রপুত্র ভাহার উপাসক হইল। এখন চর, ভাহাব দ্বারাই বৎসবাঁজের 
সহিত উপস্থিত বিপ্রহে, ব্রহ্মদত্তেব তাবৎ রহস্য জানিতে অরস্ত করিল। 

এনরিকে ব্রহ্ধদত্তের মন্ত্রিবর যোগকরগ্ুক, বৎসবাজের আগমন পথে অশেষ 
'বিধ কপট রচন| করিয্া রাখিলেন। এতভিন্ন সকল পথেই বৃক্ষ, লতা, জল 
এবং ভৃগ প্রভৃতিতে বিষ মাখাইয়া রাখিলেন। বৎসরাজের দৈন্যমধ্যে 
বিষকন্যক! প্রেরণ করিলেন। এবং রাত্রিযোগে ছদ্মঘাতী পুরুষ সকল, স্থানে. 
স্থানে প।ঠাইয়৷ দিলেন। 

মুনিবেশধারী সেই চার, শিষ্য রাজপুত্রেব মুখে এই সমস্ত কপট ৰচনা, 
তত্তৎকালেই অবগত হইয়া, মৃন্ত্িবউর যোগন্ধরাষণেব গোচব করিল, যোগন্ধ- 
রায়ণ সেই নকলের যথোচিত গ্রতিৰিধান করিলেন। কটকমধ্যে অপবিচিত 
স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিলেন, এবং সেনাপতি রুমথানের সহিত 
সেই সমস্ত বধকারকদিগের প্রাণহরণ করিলেন। 

বৎসরাজ এইক্পে বোগকরওকের সমস্ত নীতি ব্যর্থ কবত অপাঁৰ দৈন্য- 
সাগরে পরিবৃত হইয়া, ক্রমে নিকটবর্তী হইলে, ক্রহ্ষদভ. বৎসরাজকে দুর্জয় 
জ্ঞান কবিলেন, এবং তাহার শবণাপন্ন হইবার বাসন! করিয়া, অগ্রে দৃত দ্বারা 

ংবাদ পাঠাইলেন, পবে স্বয্ংং যাইয়া! প্রণ'মপূর্বক অশেষবিধ উপঢৌকন 

দ্বার ধিজিগীযুকে সন্তষ্ঠ করিলে, তিনি সম্মান পুবঃসর ব্রহ্গদত্তকে বিদায় 
করিলেন। 

তদনস্তর ছুষ্টের নিগ্রহ এবং শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহদ্বাবা ক্রমশঃ পুর্ববদিক্‌ জম্ম 
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কৰিলেন। ক্রমে পূর্বসমুদ্রেব তটে উপস্থিত হইয়। এক জয়স্তপ্ স্থাপিত করি 
লেন তদনস্থর কলিঙ্গদেশেব অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিঙ্গবাজ তদীয় 
ঝাগমন বার্ডা শ্রবণমাত্র অগ্রসব হইয়া অবনতমন্তকে বৎসবাজকে করপ্রদান 
কৰিলে, বত্পরাজ মহেন্ত্রপর্বতে আবোহণ করিলেন। মহেন্ত্রনাথকে পরাজয়- 
পূর্বক বিপুল গজনৈন্যে পরিবৃত হইয়া, দক্ষিণদেশাভিমুখে ফাত্রা কবিলেন। 
দাক্ষিণাত্য পর্ধতবাসী অসাব শক্রদিগকে, অনাক্কাসে পরাজয় কবিষ| কাঁবেবী 
নদী উল্লংঘনপুর্বক চোল রাজার কীন্রকে কলুষিত করিলেন। তদনস্তর গোদা- 
ববী উত্তীর্ণ হইলেন । অবশেষে রেবা নদী উত্তীর্ণ হইয়া গমন করিতে কবিতে 
উজ্ঞয্নিনী প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। উজ্জযিনীপতি ঢণ্ডনহাসেন, জামাতার 
আগমনবার্ড। শ্রবণ কবিয়া, প্রত্যুদগমনপূর্বক তাহাকে নগরে প্রবেশ বরাই- 
লেন বৎসরাজ উজ্জদ্ষিনীমধ্যে গুবেশ কবিয়া, তত্রত্য মানব ও মহিলাগণের 
স্থৃতীক্ষ কটাক্ষশবের পথিক হইলেন, এবং কিছুকাল শ্বশুরভবনে পরম 
“বমাদরে সুথন্বচ্ছনে অবস্থিতি কবিয়া» শ্বীয রাজ্যের ইচ্ছামত ভোগনুখ 
বিস্বৃত হইলেন। দেবী বাসবদত্তা পিতা মিতাব নিকট থাকিয়াও, বাল্যকালের 
সুখ স্মরণ হওয়াতে, সময়ে সময়ে বিমন! হইতেন। পিতা চওমহাসেন, 
বাসবদত্তাৰ আগমনে যেপ, দেবী" পদ্মাবতীর আগমনে তদপেক্ষা অধিক 
গ্রীতিলাভ কবিয়াছিলেন। 
ৰতদরাজ এইবপে কতিপষ নিশা উজ্জয়িনীতে বিআ্জাম করিলেন । পরিশেষে 
শ্বশুর সৈন্যে পবিকৃত হইয়া, অপবান্ত জয়ে যাত্রা কবিলেন। বৎসরাজের 
অসিলত!, যদ্দি তদীয় প্রতাপরূপ অগ্নিব ধুমস্বরূপ না হইবে, তবে লাটদেশীষ 
সত্ীদিগের নেত্রবাবি কৈন কলুষিত হইল? বৎসরাজের করিন্য যখন 
মন্দরগিরিব কাননসমূহ কম্পিত করিল তখন মন্দরগিরি এই ভাবিয়া ভীত 
ইইলযে, বৎসবাজ বুঝি সমুদ্রমস্থনের জন্য আম!কে পুনরুন্মুলিত কবিবেন। 
বৎসবাক্গ যথন পশ্চিমদিগে সম্পূর্ণ উদয় প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহাকে হুর্যযাদি 
বিলক্ষণ এক অপূর্ব তেজঃ বলিতেই হইবে। পশ্চিমদিক বিজয়ের পর 
উত্তর্ূদিকে যা! কবিলেন। এই দিকেই কুবের, এই দিকেই অলকা। এবং 
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এই দিকেই কৈলান গিরি বিষাঁজমান আছেন। যেমন রঘুনাথ কপ্পিটন্যে 
পরিবৃত হুইয়া বাক্ষস (জয় করিয়াছিলেন, সেইনধপ বৎসেশ্বরও অশ্বসৈন্য 
লইয়া অগ্রে সিদ্কুবাজ ও তদনত্তর ঘনেচ্ছদিগকে বশীভূত করিবেন । যেফ্ল 
কুব্ধ অর্ণবেব তরঙ্গমারা৷ সুদ্রতটে প্রবেশ কবে, সেইরূপ তুবন্ধ দেশী 
ঘোটকগণ দলে দলে বৎসবাজেৰ করিসৈন্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
অবশেষে পাবস্যরাজেৰ নিকট ছ্রগ্রহণ করিয়া, তাহার মস্তকচ্ছেদন 
করিলেন । 

তদনত্তর হৃণদিগ্রকে জয় করিনা, হিমাচলে আঁপনাঁর যশোগঙ্গা অবতারিত 
করিলেন। শক্রপণ অগ্রেই নিস্তব্ধ হুইয়াছে, ক্ুতরাং “তীয় সৈন্যনির্ধোষ, 
গিবিগহায় গ্রতিধবনিত হইয়! দ্বিগুণীভূত হইতে লাগিল। তদনত্তব কাম 
রূপেশ্বর সহজেই ছত্রেব সহিত অবনত হইয়া! তাহার বশীভূত হইলেন । 

এইবপে সমস্ত দিকৃজয় কিয়া, সবলে পদ্মাবতীব পিভৃভবনে গমন 
করিলেন । মগধেশ্বর, দেবীদ্বয়ের সহিত রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া, আহ্লাদে 
পরিপূর্ণ হুইলেন। অগ্রে বাসবদত্তাকে চিনিতেন না, এক্ষণে বাসবদতার 
পৰিচয় পাইয়া, রগধরাজ তাহাব প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন কবিলেন। 
অবশেষে মগধরাজ সম্মানপুর্বক বিদায় দিলে, বৎসরাজ, লগববাসীদিগকে গুণে 
বশীভূত কবিয়া, লাবণকে প্রস্থান করিলেন। 


শািটোশসীশদ 


বিংশ তরঙ্গ | 


বসরাঁজ, সৈনাদিগেৰ বিশ্রামের জন্য, কিছুদিন 'লাবণকে অবস্থান 
করিলেন। এক দিন যোগন্ধবারণকে নিজ্জনে আহ্বান কবিয়! কহিলেন, 
মন্্রিবর ৷ আপনার পরামর্শে আমি পৃথিবীব সমস্ত বাজাকে জ্ষ করিয়াছি । 
ছুরাশয় কাঁশীপতি ভিন্ন সকল রাজাই, সহজে আমার নিশ্ষট অবনতি 
স্বীকার করিষাছে। স্ৃতবাং সেই কুটিলমতি কাশীবাজেষ প্রতি কোন 
প্রর্কীবেই বিশ্বাস কবা যায় না। ঘযোগন্কবায়ণ কহিলেন, “মহাবাঁজ। ব্রহ্মদত 
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ছার আপনার সহিত কুটিল ব্যবহার কবিতে পারিবেন না। কাবণ, তিনি 
আপনার আক্রমণে ভীত হইযা যখন আপনাব শরণাগত হন, তখন মহারাজ 
ঠ্রাহার যথেষ্ট সম্মান কবিয়াছেন। কোন্‌ সচেতন ব্যক্তি সদাচাবের প্রতি 
অফদাচাবণ করিতে বাসন। করে? যদি কেহ গ্চাহা কবে, তবে সে আপনাৰ 
অমঙ্গল আপনিই কবিবে। তদ্ধিষয়ে একটি কথা আছে শ্রবণ কক্ষন। 
পূর্বকালে পদ্মদেশে, অগ্নিদত্ত নামে স্থপ্রসিদ্ধ এক অেষ্ট ব্রাহ্মণ বাস 
করিত। সে রাজার নিকট যে অগ্রহাঁব * পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সংসাব 
যা! নির্বাহ হইত । অগ্নিদত্বেব ছুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠেব নাম সোমদত্ত 
এবং কনিষ্ঠেব নাম বৈশ্বানরদত্ত ছিল। সোমদত্ত মূর্খ, কিন্তু বৈশ্বানবদত্ত 
স্থপত্ডিত। পিতা! উভয়ের বিবাহ দিয়া লোকান্তব গমন কবিলে, দুই সহোদর 
বাজদত্ত অগ্রহাব অর্থাংশ করিষ! লইল1 কনিষ্ঠ গুণবান্‌ বলিয়া রাজাব পুজা 
হইল। জ্যোট মূর্খ ও চঞ্চল, একারণ কৃষিকর্শে ব্যাপৃত হইল। 
*« একদা” সোমদত্ত শুদ্রের সভায় বসিয়া আমোদ করিতে ছিল। তদীয় 
পিতৃন্থহৎ কৌন ব্যক্তি, তদর্শনে ছঃখিত হইয়া, তাহাকে ভতৎনাপূর্ববক উপ- 
দেশ দিলে, সোমদত্ত পিতৃমিত্রের এই উপদেশবাক্যে কুপিত ও ধাবমান হইযা, 
তাহাকে পদ্দাথাত করিল। ক্রাঙ্গর্ণ, মূর্খেব এই আচবণে চমতকৃত হইয়া, 
কতকগুলি লোককে সাঙ্গী করিয়া, রাজার নিকট অভিযোগ কবিল। রাজা 
সোমদত্তকে বান্ধিয়া আনিবার আজ্ঞ*' দ্িলেন। পরাজপুরুষেরা তাহাকে 
বান্ধিতে গেলে, সোমরদত্তের বন্ধুগণ অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে হতাহত করিল। 
বাজা পুনর্ববার সৈন্য প্রেরণপূর্বক সোমদত্কে বান্ধিয়া আনিলেন, এবং 
ক্রধান্ধ হইয়া তাহাতক শূলে দিতে আদেশ করিলেন। অনত্বৰ সোম- 
দ্তকে শুলে চড়ান হইল, কিন্তু দৈবাৎ সে শুল হইতে ভূমিতে পড়িয়া 
গেলে, বোধ হইল যেন কে তাহাকে ফেলাইয়! দিল। মন্থষ্যের ভাগ্যই 
ভাবিকল্যাণকে রক্ষা করিয়া থাকে । ঘাতকেরা, সোমদত্তকে পুরর্ধার শূলে 


* ব্রা্ষণকে ব্রহচর্যযাবস্থায় রাজ প্রত নিষ্কর ভৃম্ি। 
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চড়াইতে গিয়া, অন্ধ হইয়া গেল। এই বৃত্বাস্ত সোমদত্তেব সহোদ্বর শ্রবণ 
করিয়া, রাঁজাকে জানটুলে, রাজ! তুষ্ট হুইয়া তাহাকে বধদও হইর্তে মুক্ত 
করিলেন। 

তদনস্তর সোমদত্ত, এই অস্কমাননিবন্ধন, সপরিবারে দেশীস্তরগন্ধমে উদ্যত 
হইল। কিন্তব'তদীয় বন্ধুগণ দেশীস্তরগমনে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিলে, সোমদত্ 
ক্ষান্ত হইল, কিস্তবরাজদত্ত অগ্রনাগ পরিত্যাগপূর্বক গৃহে অবস্থিতি করিল। 
জীবনোপায়ের উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়া, কৃষিবৃত্তি অবলম্বনে রৃতসংকল্প হইল। 
অনস্তর শুভ দিনে বনমধ্যে ক্ষেত্রান্বেষণে গমনপূর্বক কৃষিকার্ষ্ের অন্থকূল 
একটা ক্ষেত্র মনোনীত কবিল। ক্ষেত্রমধ্যে, মহাবিস্তুত মেঘখগুবৎ গগণ- 
তলব্যাপী যে একটী অশ্বথ বৃক্ষ ছিল, তাহার মঙ্গলকব স্থশীতল ছায়ায় 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইযা, ভক্তিভাবে কহিল, “যিনি এই বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, আমি তাহার পবম তক্ত।” এই বলিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক বৃক্ষকে প্রণাম 
কবিল। তদনস্তর বাহনাঁদি সমস্ত সংযোগ করিরা, সেই বৃক্ষেব পূজা! বিধান, 
পূর্বক সেই স্থানে কৃষি আঁবস্ত করিল। সোমদত্ত সর্ধদ! সেই বৃক্ষমূে থাঁকিত। 
আহাবেৰ সময় তদীষ গৃহিণী তাহাকে আহাৰ দিয়া যাইত। কালে শস্য পৰ্ক 
হইলে, দৈবাৎ পবরাজ্য হইতে দ্ধযদর্ণ আসিয়া, প্রায় সমন্তই লুঠ করিয়া 
লইল। এই ক্ষতিতে সোমদত্তের ভার্য্যা রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বীক্ঝ 
সোমদত্ত, পত্তীকে আগ্িস্ত কবিয়া, স্বতাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, তাহা 
পত্বীকে দিল, এবং বলি প্রদান কবিয়া সেই তরুমূলে অবস্থিতিপুর্বক পুর্বববৎ 
কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ করিল। ধীর ব্যক্তির শ্বভাবই এই যে, তাহাবা বিপদ্‌কা- 
লেও অন্ীর হয় না। একদ! সোমদত্ব, একাকীমাত্র সেই তরুমূলে শন করিয়া, 
অতিশয় চিন্তানিবন্ধন নিদ্রা ন! হওয়ায় জাগিয়া আছে, এমন সময় সেই বৃক্ষ 
হইতে এই দৈববাণী হইল। “হে সোখদত্! আমি এই বৃক্ষবাসী যক্ষ, 
আমি তেমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আদিত্যপ্রত রাজার 
প্রীক্ঠ নামক দেশে গমন কর, এবং রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়।, মদত সন্ধ্যা এবং 
অগ্নিহোন্রমন্ত্র পাঠপূর্বক বাবংবার এই কথা উচ্চাবণ কর, আমি ফলতৃতি 
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নামক ত্রাঙ্ণ, আহি যাহ! বলি সকলে শ্রবণ কর। ণমঙ্গলকারী ব্যজি মঙ্গল 
প্রাপ্ত হয়, এবং অমঙ্গলকারী ব্যক্তি অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়), এইবগ বলিলে তুমি 
তপর্ধ্যাপ্ত সম্পত্তি পাইবে” এই বলিয়! সোমদত্বকে সন্ধ্যামন্ত্র এবং অশ্নিহৌত্র 
মন্ত্র প্রদীনপূর্ববক ঘক্ষ তিরোভূত হইল। 
প্রভাতমাত্র সৌমদত, যক্ষদত্ত ফলভূতি নাম গ্রহপুর্ক পত্বীব সহিত 
প্রস্থান করিল। নিজ অবস্থীসদৃশ অটবীর সেই কুটিল এবং বিষম পথ অতিক্রম 
করিয়া শ্রীক্দেণে উপস্থিত হইল, এবং বাজদ্বাবে সনাগত হইয়া, সন্ধ্যা এবং 
অগ্নিহোত্র মন্ত্র পাঠপূর্বক কহিল “আমাৰ নাম ফলতৃতি | যে ভাল করে, 
গে ভাল পায়, যে মন্দ কৰে সে অমঙ্গল লাভ করে” এই কৌতুকাবহ বাক্য 
ধাবংবাৰ উচ্চারণ কবি'ল, ক্রযে এই ব্যাপাঁৰ বাজাব কর্ণগোচর হইল। 
রাজা, তাহাকে দেখিবার জন্য, নিকটে আনযন কবিলেম। ফলভূতি রাজ- 
মমক্ষে উপস্থিত হইয়া, কথাই বাঁবংবাৰ উচ্চাবণ করিতে লাগিণ। রাজা 
বং পার্খববর্ভী সকল লোঁকেই, ভাহা শুনিয়া হাদিতে লাঁগিলেন। ফলতঃ 
দ্বাজ তাহার প্রতি সম্ধষ্ট হইয়, তাঁহাকে বস্ত্র অলঙ্কার এবং গ্রাম সমূহ সম্প্রদান 
করিলে | মৃহতেব সস্তৌষ কদাচ ব্যর্থ হয় না । ফলভূতি, শুহ্যকের অনু গ্র্থে 
ক্ষণকাল মধ্যে, বাজার নিকট বন্থ সম্পঞ্তি প্রাপ্ত হইল। অতঃপরও এ কথা 
ঘাবংবাঁব বলিয়া, বাজার অধিক্ষতর প্রীতিভাজন হইয়| উঠিল। সুতরাং ক্রমে 
সর্বত্র সশ্বানভীজনও হইল। 
একদা নবপাতি আদিত্য শ্রভ মৃগয়! করিতে গিয়াছিলেন। মুগয়ামস্তর অটবী 
হইতে প্রত্যাগমনপূর্ধ্ক সহসা অস্থপুবে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, রাজিমহিষী 
কুবলয়াবলী, কপালে সুঁল সিন্দ,রবিদ্দু ধারণপূর্র্কক মগ্রবেশে উর্দকেশে, অর্নি- 
যীলিতনয়নে, নানাবিধবর্ণে বিরচিত মহামগুলমধ্যে বসিয়া, দেবারাঁধনায় নিমশ্গ 
আছেন, কেবল ওষ্ট ছুইটা নড়িতেছে। শোঁণিত, সুরা এবং মহামাংস, পুজা 
উপহারযাত্র সম্মুথে আছে। রাজাকে সহস! উপস্থিভ দেখিয়া, রাজমহিযী লভয়ে 
ঘস্ত্ গ্রহথ করিলেন । রাজ! কাবণ জিজ্ঞাস! কবিলে, রাজ্জী অভয়প্রার্থনাপূর্ববক 
কহিলেন, “মহাব্রাঞ্জ ! আমি, আপনাবই উদয়লাভের জন্য, এই দেবারাধল। 
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করিতেছি। ইহার পিদ্ধিবিষয়ে একটা আগনবৃত্াস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন।” 

পূর্বে আমি যখন ল্লবিবাহিতাটুস্থায় পিতৃভবনে ছিলাম, তখন একদা 
মধুমহোঁৎ্সব উপস্থিত হইলে, আমি কতিপয় সহচরী সঙ্গে প্রমোদ কাননে 
বেড়াইতে গিষাছিলাম। বেড়াতে বেড়াইতে আমাব কোন সখী আমাকে 
কহিল, “দেখ ই প্রমোদকাননে তরুমণ্ডপেব মধ্যে যে বিনায়কদেব আছেন, 
তাঁহার আরাধনা কহিলে অভীষ্ট পতিলাভ হয।” আমি সুগ্ধতাপ্রযুক্ত সখী 
গণকে জিজ্ঞাসা কধিলাম, পতিলাভের জন্য বিনাষকেব পুজার আবশ্যক 
কি? তাহারা! কহিল “সখি! আপনি কি বঙলিতেছেন? বিনায়কদেবেব পুজা 
ব্যতিরেকে, এই জগতে কখন কোন বিষয়ে, কাহার অভীষ্ট সিদ্ধি হয না। 
তদ্বিষয়ে একটা কগা বলিতেছি শবণ ককন। 

পূর্বকালে দেববাঁজ, চূর্দাস্ত তাবকান্বের উপদ্রবে অত্যান্ত উত্ত্যক্ত হইয়া, 
তাহার বধেব জন্য, মহাদেবের পুত্রকে সেনাপতি করিতে বাসন! কবিযাছি- 
লেন। গৌধী, তপোনিবড মহাদেবকে পতি পাইষার জন্য কঠোর তপস্যা 
করিয়া, পরিণেষে মহাদেবের ভার্য্যা হইলেন, এবং একটা পুত্র ও হবকোপানল- 
দগ্ধ কদর্পের পুনঞ্জীবনের বামনা করিলেন। কিন্তু অভীষ্টিসিদ্ধির জনা, 
।বিঘাঘকদেবের শ্মবণ বা পুস্তী কিছুই কবিলেন না । শিব অভীষ্ট প্রার্থিনী 
ধান্তাকে কহিলেন “প্রিয়ে। পুর্বে কদর্প প্রজাপতিব মানস হইতে উৎপন্ন 
।হুন। জাতিমাত্র “কাহাকে দর্পিতি বাঁরিব” মন্তভাপ্রযুক্ত এই কথা উচ্চারণ 
করাতে গরান্‌ চতুমুথ, তাহার নাম কনর্প বাখিয়া৷ কহিলেন "পুত্র! তুমি 
যেষন অস্ভিদৃপ্ত হইলে তেমনি একটীকাঁজ করিও । কাচ ত্রিনেত্রেৰ ধর্ষণ করি- 
ওনা, তাহা হইলেই তোদার আঁব মবখের তয় থাকিবে না।” বিধাতার 
এইন্প আঁদেশেও কনর্প, অতিদর্প বশতঃ, দেববাঁজেব অগ্ুরোষে আমাৰ 
তপোভক্ধে উদ্যত হইলে, আমি সেই অপরীধ জন্য, ক্রোধভবে তাহাকে দগ্ধ 
করিয়াছি ।* অতএ্রেব এক্ষণে আর কপর্পের শ্বদেহ প্রাপ্তির কোন সন্তাবদ! 
নাই। কিন্তু আসি লোকের ন্যায় ফনদর্পের আযেশে আবিষ্ট না হইয়া, স্বশ্তি 
' গুভাবে তোমার গর্ভে পুরো ৎপা্ন করিব। 
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মহাদেব এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময় ব্রন্ধা, ইঞ্্রেব সহিত তৎসমঙ্ষে 
আবিভূ'ত হইলেন, এবং 'অশেষবিধ স্তব কবিয়া, আপন প্রার্থনা জানাইলেন। 
'শিব তাবকান্থরের বিনাশের জন্য, একটি পুত্রোৎ্পাদনের অঙ্গীকার করিলেন । 
এবং স্থষ্টিলোপ ভয়ে, প্রাণিমাত্রের চিত্তে ক-র্পেব আবির্ভাব আদেশ করিয়া, 
নিজ চিত্তেও তদীয় অবকাশ অন্মতি কবিলেন। ইহাতে বিধাতা, অতিমাত্র 
তুষ্ট হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, পার্বতীও আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। 
কিছুদিন গত হইলে, একদা হব নির্জনে গৌরীব সহিত স্থরতকার্ষ্যে ব্যাপৃত 
হইলে, বর্ষশত অতীত হইল? তথাপি তাহার রতিক্রীড়ার অবসান হইল ন|। 
পরস্থ সেই উদ্যমে ত্রিতৃবন কীপিতে লাগিল, এবং দেবগণের চিন্তে সটিনাশের 
আশঙ্কা! উপস্থিত হইল। 

তদ্নস্তব দেবগণ, পিতামহের আদেশে মহাদেবেব রভিবিঘাতের জনা, 
অগ্নিকে ম্মবণ করিলেন। অগ্নিও স্বৃতমাত্র, অধূষ্য মদনাস্তকের ভয়ে পলায়ন 
করিয়া, জলমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। দেবগণও অগ্নির অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। জলাশযস্থ ভেকগণ, অগ্নির তাপে দগ্ধহইয়!, অগ্নি যে জনে লুকাইয়া 
আছেন, এই কথ! দেবভাঁদিগকে বলিয়া! দিল। অগ্নিদেব ভেকগণের এই 
অপবাধে, তাহাদেব প্রতি কুদ্ধ হইলেন, এবং “তোঁবা মুক হইবি” এই শাঁপ 
দিয়া, তৎক্ষণাৎ নিজ ভবনে গমন করিলেন। তথায় শন্ব.করূপ ধাবণপূর্বক এক 
তককোটরাভ্যন্তবে লুকাইয়! থাকিলেন । গজ ও শুক, দেবতাদিগকে এই কথ! 
বলিয়। দিলে, দেবগণ তথায় গমন করিলেন। তখন অনলদেব তাহাদিগকে 
দর্শন দিলেন। পরস্থ হস্তী এবং শুক জাতিকে শীঁপ দ্বারা জিহ্বা! শুন) করিয়া 
ক্রোধ শাস্তি করিলেন । পবে দেবগণের স্তবে সন্ষ্ট হইয়া, দেব কাঁধ্য সাধনে 
কৃতসংকল্প শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাএপুরধ্বক দেবকার্ধ্য 
নিবেদন করিলেন। শিব, বীধ্যখ্থলনের বেগ ধারণ কবিতে না পারিয়া, সেই 
বীর্ধ্য অমির উপব পাঁতিত করিলে, পার্ধতী থেদ ও ক্রোধভরে কহিলেন, “দেব । 
আপনা হইতে আমার পুত্রলাত হইল না। তাহাতে শিব কহিলেন “শ্রিয়ে । 
ভূমি বিদ্বেশ্বরের পুঁজ! কব নাই, এই জন্য তোমার পুক্রোৎপত্তির বিশ্ব জন্মি 
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শ্তুব এই কথা শিবোধাধ্্য কবিষা, গৌরী কাষমনে বিশ্নবাজেব আবাধন 
কবিলে, অগ্রিদেব মহাদেবের সেষ্টু বীর্য্যে গর্ভধারণ করিলেন। কিছুদিন গত 
হইলে অগ্নিদেব) সেই ছুর্ভর গর্ভধাবণ কবিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা গঙ্গায় 
নিঃক্ষিপ্ত কখিলেন। গ্রঙ্গ! আবার, হরের আদেশে, সেই গর্ভ মেরস্থ অগ্িকুণ্ডে 
নিহিত কবিলেন। এখন গর্ভ সেই অগ্নিকুণ্ড যধ্যে, শুর ছুতগণেব তত্বাব- 
ধাবণে, সহ বৎসর থাকিল এবং তাহা হইতে ষড়ানন কার্ডিকেয় জন্মগ্রহণ 
কৰিলেন। 

কুমাব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গৌরী তাহাকে স্তনপান করাইবাব জন্য কৃত্তিকা- 
ত্রয়কে নিযুক্ত কবিয়! দিলেন। কুমাৰ ছয় মুখে ছয় স্তন পান করিম! ক্রমে 
যৌবনসীমায় পদার্পণ কবিলেন | 

এই সময় দেবরাজ, তাবক নামক অস্থব কর্তৃক পবাজিত হইয়া, সংগ্রাম 
পবিত্যাগপূর্্বক স্থমেরব ছুর্গম শৃঙ্গ আশ্রয় কবিলেন, এবং দেবগণ ও খধিগণে 
পবিবৃত হইয়। যড়াননেব শবণাগত হইলেন । ষড়াননও তাহাদের অভন্থ 
গ্রদান করিলেন। ইন্ত্র এইবপে পবাজিত হইয়া "নিজ বাজ্য অপহৃত হইল* 
এই ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকঠিত' হইলেন, এবং মৎসবগরস্ত হইয়া কুমারের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তদীয় ৰজাঘাতে কার্তিকেয়ের অঙ্গে যে ক্ষত 
হইল, সেই ক্ষতেব অভ্যন্তৰ হইতে ভীম পবাক্রম শাখ এবং বিশাখ নামে ছুই 
পুত্র উৎপন্ন হইল। এখন কার্তিকেয়, পুত্দ্বয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, 
ইন্্রকে পবাস্তকরিবাঁর উপক্রম কবিলেন। এতদর্শনে শিখ স্বয়ং আসি পুত্রকে 
যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত কবিলেন এবং কহিলেন, «পুত্র! তুমি তাবকনামক অস্থরকে 
'হত করিয়া, ইন্দ্রের বাজ্যরক্ষা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কবিয়াছ, অতএব তারক 
বধই তোমারু কার্ধ্য। সম্প্রতি বর্তমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, তাবকবধনূপ 
নিজ কার্যসাধন কর।” 

ইহা শুনিয়া কৃত্রশত্র অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কুমারকে সেনাপতিত্বে অদ্ধি- 


১৮৪ কথা-সরিশ-লাগর। 


ষিন্তু কবিবার মানসে, যেমন স্বহন্তে কলস উত্তোলন করিবেন, অমনি তাঁহার 
হস্ত স্তব হইয়া গেল। এই অনিমিত্ত দর্শনে, দেববাজ অত্যন্ত ছুঃখিত হইলে, 
দহাদেব কহিলেন “শক্র! তুমি কুমারকে সেনাপতিত্বে বরণ করিবার পূর্বে, 
বিগ্রবিনাশনের পুজা কব লাই, সেই নিমিন্টি তোমার এই রিস্ব ঘটযাছে; 
অতএব ভক্তিভাবে তাহার আবাধন! করিয়া! স্বকার্ষে্ প্রবৃত্ত হও 1” 

এততশ্রবণে শচীপতি, গজাননেব আরাধন। করিবামাত্র, বাহুস্তস্ত হইতে 
মুক্তি পাইলেন, এবং ষড়াননকে সৈনাপত্যে ববণ করিলেন। ইছাব কিছুকাল 
পরে ক্ষান্তিকেয়, দেবসেনার অধীশ্বব হইয়া, ভুবস্ত তারকান্ুবের বধসাধন দ্বাব! 
দেবগণেব আঁনন্দবদ্ধন করিলে, গৌবীও আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। সখি! 
দেঁবগণের কাধ্যসিদ্ধিও যখন বিদ্লনাশনেব আরাধনাসাপেক্ষ, খন তুমিও 
ইহার আরাধনা করিযা অভীষ্ট বরলাভ কব।” 

নাথ। তখন আমি সধীগণেব আদেশ শিবোধার্ধ্য কবিষা, সেই উদ্যানেৰ 
একদেশস্থ বিদ্বরাজেব পুজ1! কবিলাম, এবং পুজাবস!নে দেখিলাম, সখীর। 
নিজ সিদ্ধিবলে অকম্মাৎ আকাশে বিহাৰ কবিতেছে। তদনস্তর আমি 
কৌতৃকাবিষ্ট হইযা» সখীবৃন্দকে ভূতলে নামিতে সন্ধেত করিলাম । সঙ্ষেতমাত্র 
খীবা, গগনমণল হইতে অবতীর্ণ হইব, আমার নিকট আসিল। আমি 
অন্ত্রসাধনেব শ্ববপ জিজ্ঞাসা কবিলে, সখীবা কহিল, এ ডাকিনী মন্্রসিধি, 
এই মন্ত্রবাধনে নরমাণসতোজন প্রধানতঃ আবশ্যক । কাঁলরাত্রি নামে 
এক ব্রাঙ্গণী, এবিষগ্ধে আমাদের মন্ত্গুরু আছেন । 

সীদিগের এই বাক্যে আমি, থেচবীদিদ্ধি বিষষে অত্যন্ত লোলুপ হইলাম, 
কিন্তু নবমাংস তোঁজন কবিতে হইবে, এই জন্য ক্গণকাঁল ইতস্ততঃ কবিযা, 
পরিশেষে খতসুক্যসহকাবে, সখীদিগকে খেচরীসিদ্ধি বিদ! শিখাইতে 
অনুরোধ কবিলাম। আমাৰ এই প্রার্থনায় সখীগণ তৎক্ষণাৎ বিকটাঁক্কৃতি 
কালরাত্রিকে ডাকিয়া আনিল। আমি তীহাব চবণে প্রণাম কৃরিলে, তিনি 
আমাকে স্নান করাইয়া, অগ্রে বিব্লবাজেব আবাধনা কন্নাইলেন। তদনস্তব 
বিরস্ত্র করিয়া, মণ্ডল মধ্যে বসাইলেন এবং ভৈববেব অর্ন! করাইলেন ! পবে 
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অভিষিক্ত কবিষা আমাকে সেই সই মন্ প্রদানপূর্বরক নরমাংস ভক্ষণ কৃরিতে 
দিলেন। আমি, সেইনমনত্ প্রাপ্থিযরাত্র নরযাংস তক্ষণপূর্বক তৎক্ষণাৎ বিবন্ত 
হইযা, সবীগণ সঙ্গে আকাশে উঠিলাম। তথায় ত্রীড়াদি কবিয়া, গুরুয 
অনুমতিক্রমে নভোমণ্ডল হইত অবতরণপুর্বক নিজ অন্তঃপুবে গ্রৰেশ 
কবিলাম। .এইরূপে আমিও বাল্যকালে ডাকিনীচক্রবন্তিনী ছিলাম, এবং 
অনেকানেক মন্য্যেব প্রাণ সংহার করিয়! ভক্ষণ কবিয়াছি। মহাথাজ 
অতঃপর আর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ ককন। 

সেই কালরাত্রিধ বিষ্ুম্বামী নামে বেদবিশাব্দ পতি ছিল। সে নানা- 
দেশাশত শিষ্যদিগকে বেঘাধ্যযন কবাইত। তাহাব স্ুশবক নামে অতি 
জিতেজ্দ্রি এক যুবা শিষ্য ছিল। একদা উপাধ্যায় স্থানাস্তবে গমন করিলে, 
তাহাব পত্বী কামার্ত হইয়! স্বন্দবকেব নিকট উপযাচিকা হইল। স্ত্রীযতই 
চেষ্ট। করুক, সাধুর মন কিছুতেই ভূলাইতে পাবে না । জিতেজ্দিয় স্থন্মবফ যখন 
কিছুতেই তাহার অভিলাষ পৃবণে সন্মত্ত না হইয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল, 
তথন ছুষ্টা ক্রোধে মধীব হইয়া দত্ত ও নখবাঘাতে আপন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত 
কবিল, এবং স্বামীর গৃহে আসিবাব র্বক্ষণে বিবস্ত্র হইয়া, আলুলায়িতকেশে, 
উচ্চৈঃন্ববে রোদন কৰিতে লাগিল। বিষুন্বামী গ্ৃছে প্রবেশ কবিয্না পর্থীব 
এইরূপ শোচনীয্প অবস্থা দর্শন কবিয়! সাত্বনাপূর্বক কাবণ জিজ্ঞাসা কবিল। 
ছষ্টা কহিল “নাথ । স্্ামীই পতিব্রষ্ভাব একমাত্র আশ্রয়, অতএব লজ্জার 
মাথা খাইযা ভোমার নিকট বলিভেছি শ্রবণ কর। তোমার জিতেক্িয় 
শিষ্য স্থনদরক, আজ বলপুর্ববক আমার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্ত 
অভীষ্টদিদ্ধি না হওয়াষ আমাব এই দুর্গতি করিয়া পলীয়ন কবিয়াছে। এখন 
বাহ! কর্তবা হয় কর।” উপাধ্যায়, পল্রীর বাক্য বথার্থ জ্ঞান কবিয়া ক্রোধ 
আলিয়া উঠিল। সন্ধ্যাকালে স্ুন্দবক যেমন গৃহে আসিল, অমনি ক্রোধভরে 
প্রহাবপুর্বক তাহার ছাড়চর্ণ কৰিয়া, রজনীযোসে বাভপথে ফেলাইয়া দিল। 

স্ন্দবক নৈশ শীতল বাঁধুতে ব্ক্ষণ পড়িয়৷ থাকিল। পবে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত 
হইয়া মনে মনে ভাবিল, ধন্য বে স্ীজাতি। তোমার অপার প্রতৃত্ব, তোমার 
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ধাধা, রিলুপযতন্বপৃ্ষছের নিকট, বেদবাক্কা ভূল্য। কি আশ্চর্য । উপাধ্যাক 
খৃঁধ, বিধ্বান্‌ এবং বিচক্ষণ হইয়া নষ্টা ্ত্রীর কথায় ক্রোন্য পরিপূর্ণ হইয়া, আমার 
প্রত্তি এইফ্ধপ বিষ্দ্ধাচরগ ফরিলেম? অথব! তাহা বিদ্য়কয় নহে, কির 
প্রারস্ত হইসে কাম এবং ক্রোধ, মোক্ষদ্কের দুইটি অর্গলঙ্গরূপ হইয়! 
আছে, 'তাহার দৃষটাস্ত-_ পূর্ব খবিবাও দেবদারু বনে শিবের প্রতি জুদ্ধ হইয়া 
ছিলেন 1 যাহা হউক কামাি রিপুবর্গেব বশীভূত হইয়া, ঘখন মুনিরাও মুগ্ধ 
. হইয়াছেন, তখন উপাধ্যায় তো সাযানা শ্রোত্রিয়। এই গিস্তা কবিয়! স্ব্দবক 
ঘস্থ্যভয়ে সমীপস্থ এক শুন্য গোবাট হন্দোযে (গোহাল বাটী) আবোহণ করিল, 
এবং তাহার এদেশে লুকাইয়া রহিল। গ্ষণফাল পরেই শন্‌ শন্‌শব্ধে সেই 
ক্কাপরানি গ্রই স্বানে উপস্থিত হইল। সুন্দবক গ্াহাকে উপস্থিত দেখিয়া, 
বয়ে যে রক্ষোষ়্ মন্ত্র প্ররণ বিল, তত্প্রভাবেই পাপীযসী হুন্দরফকে দেখিতে 
পাইল না। জ্তনস্তব কালরাত্রি 'উড্ডয়নমন্থপ্রভাষে দেই গোহশ্্যলহিত 
গ্মবকাশে উঠিয়া, ক্ষণফাল যধ্যে নভোমার্দে উত্জরিনী গমন করিল। সেই 
হুধ্যসহ তথা এক শাকক্ষেত্রের নিকটস্থ ভূতলে অবতীর্ণ হইল, 'এন* একটা 
পাশানে গষসশূর্বক ভাঁকিনীপবিবেষ্টিত হইয়া ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইল | 

সুন্দরক অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়্াছিল। একাবণ, এই অবকাশে সেই শাক- 
ক্ষেত্রে সামিয়া কদমূল আহবণপূর্বক ক্ষুধা নিষারণ কবিল, এবং পুনর্বাব 
'যেই গোবাটকের একদেশে লুকাইয়া বাহুল। কালরাত্র নিশীথ সময়ে শ্বশান 
হইতে আসিবা। সেই শবোহন্ম্যে আধোহপপূর্ববক মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে শি্যবর্গেক 
সহিত পুনর্ধান্ন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই গোবাটকবাহন বথাস্থানে 
ক্াগিয়। অস্থুচয়ধর্গীকে বিদায় দিয়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল । 

স্বাবক ঘাত্রির় অবশিষ্ট ভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত কতিগ্না, প্রভাত্ত- 
কালে নিকটস্থ কোন বদ্ধুতবনে গমন ফরিল। বদ্ধুগণের নিকট যথাঘটিত্ত 
বৃত্তান্ত ধর্ণনপূর্বক বিদেশ গমনে উদ্যত হুইল, কিন্তু বন্ধুগণ তাহাকে সান্বনা 
ক্ষরিধা নিকটে রাখিল। ন্ুদ্দরক অভিথিশীজায় ভোজন করিয়। বন্ধুগণের 
পহ্ছিত স্বচ্ছন্দে বিহার ও গ্ুথে কালফাপন করিতে লাগিল । 
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একদা! বিপণীতে কালরাত্রির সন্থিত' দৈবাৎ হুন্দরহকর সাক্ষাৎ হইলে, 
কালা নবন্দরকেক্ নিকট গমনপুর্বক পুনর্কার স্বাহার উপতোগ প্রীর্ঘদা 
করিল। সাধু সুনরক, গুরুপ্ী মাড়িভুল্য বলিয়া, কর্ণে হত্ত প্রদান করিত 
কালরান্রি পুনর্ধার কহিল “হৃদি £তামায় এতই ধর্ম ভয় তক আমাহক গ্াপ 
ছান দাও, প্রাদান দেওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম আর কি হইতে পীরে? 
স্বন্দরক কহিল “বাছা ! ওকখা মনেও স্থান দিওনা, গুরুভন্প গদনে অধর বৈ 
ধর্ম হয় না, অতএব বাটী গ্রমন কর ।” 

কালরারি এইরূণে পুনর্ববার হতাশ্থাস হইরা, ক্রোধে স্বীয় বসন ছিড়িযা 
ফেলিল, এবং স্থন্দকককে তর্ধন করিয়া গ্রন্থে আগমনপুর্বক দ্বামীর নিকট 
সক্টরকের নাযে পুর্বরূপ অভিযোগ করিল। উপাধ্যান, ততজজৰণে (ক্রোধান্ধ 
হইয়া, বেটাকে রধ করিব, বলিয়া তৎক্ষণাৎ অতিথিশ।লায় গমনপূর্বাক 
তাহার আহার বন্ধ করিয়া! দিল। 

অন্তর স্বন্দরর এই থেদে দেখত্যাগে একান্ত কৃতসক্ষ্ন হইল। সে, শুন্য ' 
মার্থে এবং তৃতলে নাষিবার স্বততস্ত স্বতন্ত্র মন্ত্র ইতিপূর্বে শিখিয়া ছিল, কিস গর- 
ক্ষণেই অবত্বরণ মন্ত্র বিশ্ব হইয়াছিল, এজন্য সে পুনর্ববার ষেই গোবাটে ফাই 
্রচ্ছননভাবে থাকি্। কালবাত্রি আসি পূর্রববৎ তাহাতে আরোকণপুর্ববক 
নতোমার্শে উজ্জঞয়িমী গ্রমন করিল, এবং মন্্রপাঠপুর্বক সেই শারুবাটে অব 
তীর্ঘ ও সেই শাশাবে শ্রিমনপুর্বক ন্িছারে নিষণ্তজ হইল। সু্ারক মেই 
অবত্তরণ মন্ত্র পুন্বার ততপুর্্ধক ধারণ করিয়াও পরক্ষণে বিশ্বৃত হইল। খক্ক- 
পর্দেশ ব্যতিরেকে কদ্ধাচ সর্ধাল্লীন সিদ্ধিলাভ হয় না। এই অবক্ষা্ে 
স্ন্দরুক তৎস্থানন্ব মূলকাদি কিছু ভক্ষণ করিল, এবংপকছ গোবাটে তুলিয়া 
লইয়] পুর্ববৎ লুকান রহিব। কিছুকাল পরে কালরাত্রি শশা হইতে 
প্রত্যাগযনপুর্বাঝ নিজ বাহনে আরোহণ করিক হ্বস্থানে পৌছিল, এষং 
বাহন যথাস্থানে রক্ষা করিয়1 স্বগৃছে গ্রবিট হইল। স্থম্দরকও শ্রীতান্ত 
হইলে গোবাট হইতে দিগত হইয়! সেই মুঙ্গক জাপণে বিক্রয় করিতে গেজ। 
নালবীষ বাজদেবকগণ, বিক্রেতার সেই দূলক প্রদেশক্সাত বলিঙ্গা, বিল্লা- 
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মূল্য তাহা অপহবণ কবিলে, সুন্দরকেব সহিত ঘোবতব বিৰাদ আব 
হইল। বাঁজভূত্েবা সুল্দরককে চৌব বলিষ| বান্ধিল, এবং রাঁজসমক্ষে 
উপস্থিত কবিযাঁ কহিল, “মহারাজ? এই চৌৰ মালবদেশীয় মূলক এই বাঁজারে 
বিক্রয় কবিতেছিল, কিরূপে আনিল জিজ্ঞাস করিলে প্রশ্নের উত্তব ন1 দিয়া 
প্রন্তষাঁঘাত কবিতৈ উদ্যত হল; সেইজন্য বান্ধিয়া আনিয়াছি। এই 
বলিয়া বাজপুরুষগণ বিবত হইলে, বাজাও সেই সেই অত্তুত প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
কবিলেন কিন্তু সে উত্তব কবিল না। যতকাঁলে স্ুন্দরককে বান্ধিয়া আনা 
চয় তখন যে সকল তদীয় বন্ধু পশ্চাৎ আসিযাছিল, তাহাবা কহিল, মহাবাজ । 
ধ্ি ইহাঁকে আঁমাদেব সহিভ একটা প্রাসাদে উঠাইয়! দিতে পবন, 
ভবে এ সমস্ত বহসা বলিবে, নচেৎ কোনক্রযেই বলিবে না। ইহা 
শুনিয়া বাজা কৌতুক দেখিবাৰ আশবে সুন্দবককে বন্ধুগণেষ সহিত যেমন 
একটা প্রাসাদে উঠাইযা দিলেন, অমনি সে মন্ত্রবলে প্রীসাদপ্তদ্ধ আকাশে 
উঠিযা ক্রমশঃ প্রয়াগাভিমুখে ধাঁবমীন হইল, এবং তত্রত্য গঙ্গাৰ উপব 
উপস্থিত হইলে, জুন্দবক অন্তবীক্ষ হইতে নিরীক্ষণ করিয! দেঁখিল, এক রাজ 
গঙ্গায় স্কান কবিতেছেন ৷ তদ্দর্শনে সুন্দবক প্রীসাদ নামাইযা নভোভাগ 
হইতে গঙ্জাব জলে পতিত হইল। অকশ্মাৎ মনুধা পতনে লোকে বিস্মিত 
হঈল।' স্দ্দবক সম্তরণ দ্বারা রাঁজাৰ মিকট উপস্থিত হইলে রাজ! বিনীত 
ভাবে জিজ্ঞাসিলেন আপনি কে? সহঙ্গ আকাশ হইতে কেন পতিত হইলেন? 
সুন্দরক বলিল, “আমি মুবজক নামে ধূর্টির ভৃত্য । সম্প্রতি প্রভু কৃপা 
করিয়! আমাকে মর্তযস্থখভোগেব আদেশ কৰিলে, আমি আপনাৰ নিকট 
উপস্থিত হটযাঁড়ি ! অতএব আপনি আমার মনোবাঞ! পবিপুর্ণ ককন 1৮ 
রাজা, স্ুদবকের কথা সতান্তান করিয়া, হুন্দবককে একটা স্ত্রীব সহিত নানা 
বিধ বন্থাদি পবিপূর্ণ একটী মগব প্রদান করিলেন । সুলবক রাজপ্রদত্ত নগবে 
প্রবেশ করিয়া], অশেষবিধ রাজভোগে পরম সুখে কালযাপন কবিতে লাগিল । 
একদা নভোবিহারী এক সিদ্ধ পুরুষ, সহঙগা তাহাব নিকট উপস্থিত হইয়া, 
তাঁহাকে আকাশ হইতে অবতরণ করিবাঁব মন্ত্র প্রদান করিশ্র। 
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গুন্দবক, এই মন্্ গ্রাপ্তিমাত্র, আকাশমার্গে কানাকুজ্জাভিম্ুখে প্রস্থান 
করিল। ক্যথায় উপস্থিত হইযা হুঁলে অবতীর্ণ হ্ইল। কান্যকুজেব 'বাজা, 
সুন্টাকেব আগমন শ্রবণে কুতৃহলাক্রাস্ত হইয়!, তাহ'ব সহিত সাক্ষাঁ করিত 
গেলেন। অবসরজ্ঞ স্ুন্দরক ঝুঁজাব নিকট আত্মপবিচয় প্রদানপূর্বক কাল- 
বাত্রিক্লুত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলে, রাজা বিশ্মিত ও চমতকৃত হইলেন । 
তদনস্তব কালরাত্রিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলে, সে অশ্লানবদনে আপনার 
অবিনয় শ্বীকাৰ করিল। অনস্তুব রাজা, কালবাত্রিব প্রতি যৎপবোনান্তি 
কুপিত হইয়া], তাহাব কর্ণচ্ছেদনে উদ্যত হইলে, সে সর্সমক্ষে তিবোহিত 
হইল। রাঁজা সেই দিন হইতে কালবাত্রিব শ্বধাজ্য বাস উঠাইয়] 
দিলেন। সুন্দবক বাজাব নিকট অশেষবিধ সম্মান লাভপূর্ববক নভোঁমার্গে 
আবোহণ কবিয়। যথেষ্ট দেশে গমন করিল । 

কুবলয়াবলী এট কথা সমাপণ কবিষা ভর্তা আদিত্যপ্রভৃকে পুনর্কবার 
কহিলেন, “আর্ধাগুতর । এইকপে ডাকিনী মন্ত্র সিদ্ধি হয়, এবং ইহা আমাক 
পিভাব দেশে সর্ধত্র বিখাত আছে। আমি যে কালবাতিব শিষ্যা, তাহা 
ভাগ্রেই ৰর্ণন কবিয়াছি। আমি পতিবতা-বলিয়া, ডাঁকিনী মন্ত্র সিদ্ধি আমার 
নিকট সমধিক ফলবতী হইয়াচুছ । আজ আমি মভাবাজেব মঙ্গকামনায় গুকর 
আরাধন1 করিয়!, তাহাকে উপহাব দ্দিবাব জন্য, একটী মনুধ্যকে আকর্ষণ 
কবিতে উদ্যত হইয়াছি”। আমাব ইচ্ছা, তুমিও আমাদেব এই মন্ত্েধ উপাসক 
হও। তাহা হইলে যোগসিদ্ধি বলে সমন্ত রাঁজাব মস্তকে পদার্পণ কবিতে 
পারিবে । ইহা শুনিয! রাঁজা কহিলেন, *প্রিষে 1 ডাকিনীনীতি এবং বাজনীতি 
পরম্পর সম্পূর্ণ বিপবীত, প্রথম নিয়মে মহামাংস ভোজন, দ্বিতীয় নিয়মে 
লোকপাঁলন, অতএব ডাকিনীনীতিমার্গে প্রবেশ করা, রাজার পক্ষে নিতান্ত 
অসম্ভব ।” এই বলিয়া প্রেয়ীকেও নিষেধ করিলেন। কিন্তু রাজ্ী রাজার 
নিষেধ বাক্য শ্রবণে যখন প্রাণত্যাগে উদ্যত্ত হইলেন, তখন অগত্যা রাজাকে 
তন্মতাস্থবর্ঘনে সম্মত হইতে হইল। পাঠক। বিষয়বসে আকৃষ্ট হইয়া 
কোন্‌ ব্যক্তি স্্পথের পথিক হয়? তদনন্তব রাজ্জী কুবলয়াবলী ফ্বাজাকে 
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গূর্বপুঁজিত মগলমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, “নাথ! তোমার নিকট 
ফলভুতি নামে যে ব্রাঙ্গণ আছে, আমি তাহাকে বলি দিবার কল্পমাকরিস্াছি। 
আকর্ষণ কার্ধ্য অত্যন্ত কঠোর ব্যাপাব এজন্য ধী কার্যে এমন একজনে 
পাচক নিযুক্ত করিতে হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বিনাশ করিয়। পাক করিতে 
পারে। আর তুমি কোন প্রকার ঘ্বণ! প্রদর্শন ন! করিয়া, পুঁজাসমাপনাজে 
ভক্তিভাবে উক্ত নরমাংস তক্ষণ করিবে, ভাহা! হইলেই সম্পূর্ণরূপ অভীষ্ট 
সিদ্ধি হইবে ।” 

রাজা নিতান্ত পাপভীত হইয়াও রাজীর অন্থরোঁধে অগত্যা খ্বীকষার করি 
লেন । স্ত্রীর অন্ধুরোধে কার্ধা কৰা কি ধিষ্তীরজনক ব্যাপার! তদনস্তর রাজ! 
সাহসিকনামা একজন শ্পকাবকে ডাকিয়া কহিলেন “দেখ ভুমি নিতান্ত 
বিশ্বাসভীজন বলিয়া তোমার প্রতি একটা জরুতর কার্ধের ভারা করি 
তেছি শ্রবণ কর। “আজ রাঁজ। দেবীব সহিত একত্র ভোঞ্জন করিবেন, 
তএব তুমি সত্বর আহার প্রস্থত কর।” যেব্যক্কি গ্রাতঃকালে এই কথা 
তোমার নিকট বলিতে ফাইবে, তুমি তাহাকে তন্দণে বিনাশ করিয়া, অর্দীয 
মাংসে আমাদের জন্য স্্শ্বাহছু ভোজন প্রস্তুত করিবে” হ্থপককায় নরপ্তিক্ন 
আদেশ শিরোধার্ঘ্য কবিয়া চলিষা' গেল । 

প্রীতঃকালে ফলভূতি রাজ সমীপে উপস্থিত হইলে, রাঁজা ভাহাকে সন্তকা 
বিষয় উপদেশ দিয়া রন্ধনশালাঁয় সুপকাতার নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। 
সরল হৃদয় ফলভূতি, তথাস্ত বলিয়! বহিগতি হইলে দৈৰাঁৎ রাজপুত চন্দ্র প্রভের 
সহিত সাক্ষাৎ হইল । চক্্রপ্রত কহিল “ফলভূতে! আমি ভোমারই অন্বেষণে 
বাইতেছিলাম, তুমি ইন্ডিপূর্কে আর্ধ্যতাতের জন্য যেরূপ হুইটা ভুবর্ণ কুন 
গ্স্তত করিয়া! আনিয়া! দিয়াছ, শীঘ্র যাইয়া সেইরূপ দুইটা সুবর্ণ কুগডল 
আমার জন্য গ্রস্তত করিয়া আনিয়া দাও; দণ্ডপল বিনস্ব কারিওনা |” 

ফলভূতি রা্কুমারেব এই ভম্থরোধে ভখনই যাইতে গুপ্ত হুইল এবং 
গ্রমনকাঁলে, রাঁজদত্ত কার্ধ্যেৰ ভাঁর চন্তরপ্রভেব উপব সমর্পণ করিয়া দ্র্ণকার 
ভবনে প্রস্থান করিল। চক্্রপ্রভও রাজার আদেশ দাহপিকক্ষে বলিবাৰ 
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জনা একাকী পাকশালাঘ় প্রবেশ কবিলেন। সাহলিক *প্রস্তত ছিল, এসমনি 
চর্ম প্রভকে অস্ত্র প্রহাবত্থারা বিন করিল। তদনত্বব তীয় মাংসে উত্তম 
খা প্রস্তত করিয়া, যথাসময়ে বাজাব ভোজনগৃ্চে উপস্থিত কবিল। 
বাজা এবং বাজমহিবী পৃজাসমা্পনাত্তে উত্তম কবিয়া সেই পুত্রমাংস ভোক্তন 
কবিলেন । কিস্ত রাজা সে দিবস অতাস্ত অনুতাঁপের সহিত অতিবাহিত্ত 
কবিলেন। 

পর স্গিবস প্রভাতমাজ ফলভূতি রাজকুমাবেৰ কর্ণকু গুলত্বয় হুত্তে বাজসমক্ষে 
উপস্তিত হইলে, ফলভূক্ডিকে দেখিয়াই বাজাব চক্ষুস্থিব হইল, এবং উত্তুস্তবৎ 
হইয়া তাহাশ্ুক কুগ্ডলের কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, সে সমস্ত বর্ণন কবিল। তখন 
রাজা “হা পুত্র!” বলিয়া চীৎকাব কবিযা আপনার এবং ভার্ধ্যাব নিন্দা কবিতে 
করিতে ভূতলে পতিত হইলেন । সচিবগণ অকন্াৎ এই দুর্ঘটনা দর্শনে বিস্মিত 
হইয়া রাজাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিলেন। বাজাশোকে অভিভূত হইয়াও 
আমূল সমব্ত বর্ণন কবিলেন, এবং (ভপ্রকৎ আপুয়াৎ ভদ্রং, অভদ্রং চাপ্য- 
ভদ্রকুৎ) মঙ্গলকারী মঙ্গল ভাজন হয়, এবং অমক্গলকাবী অমঙ্গলেব আসম্পদ 
কয়, ফলভুতির এই কথাও বলিলেন । আন্তও কহিলেন, একটা ডেল দেওয়ালে 
মারিলে সে যেমন ফিরিয়া আসিয়া নিঃক্ষেপ্তাকে আঘাত কবে, তেমনি অন্যের 
অনিষ্ট কবিতে গেলে, (সেই অনিষ্ট, _টিকীযুব্যক্তিকেই গ্রায় ভজনা করিয়া 
থাক্ষে। ছুরাচাষ আমরা বঙ্গহত্যা্বারা আপনাদের ভাল কবিতে গিম্বা পরিশেষে 
আপনার পুরকেই নষ্ট করিয়া তাহাব মাংস ভক্ষণ করিলাম |” বিষষ্ধ মন্ত্র 
বর্দকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়া, পাগেব প্রায়শ্চত্ন্বরূপ সমস্ত রাজ্য দনল- 
ভৃতিকে প্রদান করিলেন, এবং নিবন্তর অন্ভৃভাঁপানল্লে দহ্যযান হইয়া 
পত্ধীর সহিত অগ্নি প্রবেশপূর্বাক মানবলীলা স্বরণ কবিলেন। অনস্তব 
ফহাভৃতি রাঙ্যের অধীশ্বর হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিল । অতএব মন্ারন্। 
লোকে ডালরা মন্দ ঘাহা করে, তাহা ভাহার আপনার জন্যই সঞ্চিত হয়। 

মৌশন্ধয়ায়ণ বলরাজের স্ষক্ষে শুই কথা বর্ণন করিয়া পুনর্বার কহিলেন, 
“মহাবাজ ! "আপনি ব্র্ৃদত্তকে পরাস্ত করিয়া তাছার গুভানুধ্যান করিতেছেন, 
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ইহাতেও যদি সে মহাঁবাজেব অনিষ্ট চেষ্টা কবে, তবে দেইই হত হইযে 1” 
বাজ। অমাত্যববের এই বাঁক্যে আহলাদিত হইয়া গানোখান করিলেন। 

পব দিবস লাবণৰ হইতে প্রস্থান কবিষ! ম্বী নগরে প্রবেশ কবিলেন। 
যাজাব আগমনে নগৰ মহোত্সবে পরিপু* হইল, সিদ্ধচাব্রণগণ ও বন্দীগণ 
মধুব শ্ববে স্ততি পাঠ কবিতে লাগিল। রাজা ক্রমে স্বভবনে' প্রবেশ কবিয!, 
পূর্বপুরুষাধিগত দেই সিংহাসন অলঙ্কত করিলে ভূমগলস্থ বিজিত বৃপগণ, 
তদীয় চরণে প্রণাম করিল । যাহারা নতি শ্বীকাব করিল, তাহাদিগকে স্বপদে 
গ্রতি্িত করিলেন এবং দীন ছঃথীকে ভূবি অর্থ প্রদান করিলেন। 





তুঁতীব লগ্ক। 
সমাপু। 


এক বিংশ তরঙ্গ। 


নববাহনদত্তেৰ জনাধৃত্বাস্ত । 

ভঙ্গনস্তব বসরাঁজ, একচ্ডত্রা পথিবীব অধীশ্বর হইযা, যোগন্সবায়ণ এবং 
কুমণানেব হস্তে বাজ্যভাব সমর্পণপূর্বক বস্সুকেব সহিত নিষত বিহাবে 
আপক্ত হইলেন। সময়ে সমগ়্ে পলাশশ্যাম ঘঞ্চুক ধারণপূর্ববক মৃগযাবিহাব 
স্ববাহু মহিষ মৃগ কৃষ্ণসারাদিব অনুসবগদ্ধাবা কাঁলযাপন কবিতে লাগিলেন | 

একদ। নরপতি উদয়ন সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি 
মাধদ আকাশমণ্ল আলোকিত করিয়া ভূতলে অবতরণপূর্ববক বাজসভ'য 
উপস্থিত হইজেন। রাজা গাত্রোখানপূর্বক প্রণাম কবিয। দেবর্ধিব যখোচিত্ত 
অড্যর্থন! কৰিলে, নাব্দ উপবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রামেৰ পর বাঁজাকে 
সম্বোধন কবিযা কহিলেন, “রাজন্। আপনাব ন্যায আপনাৰ পিতামহ পাব 
হুঈ ভার্ধা ছিলেন । এক্কেব নাম কুম্তী শ্বং অন্যেব নাম মাত্রী॥ পাখু নর- 
পতি ক্রমে সদাগবা মেদিনীব অধীশ্বব হইয়া একদা! ৰনে মৃগধার্থ যাত্রা, কবি- 
লেন। বনমধ্যে আবিন্দম নামে এক খষি মুগবপ ধাবণ কবিয়া আপন 
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পরীর সহিত ম্বরতত্রীড়। করিতেছিলেন ) পাও মৃগবোনে বাঁখঘ্ধারা তুহার 
প্রাথসংহাৰ করিলেন অরিন্দম মৃগক্ুপ পরিত্যাগ করিয়! মুমূয'অবস্থায় পাওুকে 
এই শাপ দিলেন , পষেমন তুমি বিবেচনা ন। করিয়া স্ত্ীসান্তোগ সময়ে আমাকে 
হুত করিলে, তেমনি তুমিও স্ত্রীসঞ্ম্াথকালে কালগ্রাসে পতিত হইবে ।” পাণু 
মুনির এই অভিসম্পাতে ভীত হইলেন ও সেই অবধি ভোগন্থথে নিস্প্হ হইয়া 
পড়ীদ্বয়েব সহিত তপোবনে বাপ করিলেন, কিন্তু একদ| বনমধ্যে মাত্রীৰ 
সন্তোগে বত হইয়া শাপনিবন্ধন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অতএব বৎসবাজ। 
মৃগরা রাজাদের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রমাদ্নক। মৃগযাষ আমক্ হ্ই্যা 
অনেকানেক রাজ ক্ষয়নপ্রাপ্ত হইযাছেন। মৃগয়] রাক্ষসীব ন্যায় অমঙ্গলকাবী, 
তাহাব অন্থসবণে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট হইবাব কখনই সন্তাবনা ণাই। অতএব 
আপনি মৃগয়ান্থবাগ পবিত্যাগ করুন। হে কল্যাণপাত্র। আপনার পূর্ব" 
পুরষেব ন্যায় আপনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়বস্ত জানিবেন। অর্ভঃপর যেকপে 
'মাপনাব পুত্র কন্দর্পেব অংশে জন্মগ্রহণ কবিবেন, তাহা শ্রবণ করুন। 

পূর্বকালে কন্দর্প হবকোপানলে তন্মীভূত হইলে, কামপ্রিয়া বহুবিলাপেৰ 
পর, পুনর্ধ।ব পতি শরীরসভ্ভতির জন্য কায়মনোব|ক্যে শিবের আরাধনা 
করিযাছিল। একাঁবণ গৌক্রীপতি রতির প্রতি সন্তপ্ট হইযা সংক্ষেপে এই 
কথা বলেন যে, “গৌবীষশ্বীয অংশে ভৃতলে অবতীর্ণ হইবেন এবং পুত্রের জনা 
আমার আরাধন! করিয়া, কন্দর্গকে প্রসব করিবেন।” সেইববে গৌরী দেবী 
বাসবদত্বারূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, ইনিই হবের আরাধনা করিয়! কন্দর্পের 
অংশতৃত একপুত্র প্রসব করিবেন, এবং সেই পুত্র সমন্ত-বিদ্যাধর চক্রবর্তী 
হুইবেন।” এই বলিয়! দেবর্ধি বিরত হইলে, বতসরাজ সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে 
পৃথিবী দান কবিলেন। দেবর্ষিও রাজ প্রদত্ত সেই পৃথিবী দ্বীকার করিয়া 
পুনব্ধধার বৎসরাজুকেই প্রত্যর্পণ পূর্বক অস্ততিতি হইলেন । 

দেবর্ষির অন্তর্ধানেব পর বৎসবাজ রাসবদ্ত!ন সহিত্ত দ্রিন যামিনী পুক্র- 
লাত তিস্তায় নিমগ্ন থাকিলেন । পরদিন রাজা সভামণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন, 
এমন সময় অতিকৃশা, পাপুবর্ণা এবং ভ্রীর্ণ ও মলিন বসনা এক ত্রাঙ্গণ কন্যা 

৯৫ 
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শিশুদুয়কক্ষে রাজ সৃমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্বক মৃদ্বচনে এই নিবেদন 
করিল, “মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণের কন্যা, এইরপ দু্দশ্লাপন্ন হইয়াছি। বিধির 
নির্বন্ধে এই যমক পুত্রদ্য় আমার গর্ভ হইতে. ভূমিষ্ঠ হইয়াছে । ভোজনের 
অভাবে আমার স্তনে কিছুমাত্র স্তন্য সা থাল্ডায় বালক স্তন্য অভাবে দিন 
দিন কশ হইয়া যাইতেছে। এজন্য দেব। আপনাকে শরণাগত বদল জানিয়া 
আপনার শরপাগত হইয়াছি। অমি দীনা অনাথা, প্রভুর যাহা অভিকুমি 
করুন।” 

বৎসরাজ, অনাথ ব্রাক্মণকন্যার এই নিবেদন শরবণে সদয় হইয়া দ্বারবা- 
ন্কে, নেই ক্রান্ষণকন্যাকে দেবী বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ করিতে 
আদেশ করিলেন। অনন্তর প্রতীহাব বাজাজ্ঞার বশবর্ত হইয়! ব্রাচ্গণীকে 
দেবীব নিকট লইযা! গেল। দেবী প্রতীহার মুখে দ্বিজকন্যাকে রাজার প্রেরিত 
জ্রানিয়া, তাহার প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী হইলেন, এবং ত্রাঙ্গণীকে দীনা ও 
পুত্রদ্বয়বতী দেখিযা চিন্তা কবিলেন, “হায। বিধির কি বামতা, অত্বস্তর প্রতি 
মৎদরতা, এবং অবস্তব প্রতি ভক্তিগ্রদর্শকতা! আমার একটা পুর 
হইল না, আর এই ব্রাঙ্মণীর যমজ পুত্র! এই চিত্ত! করিয়া ব্রাহ্মণীকে জান 
করাইবাব জন্য দামী নিযুক্ত করিয়! স্বয়ং স্থান কবিতে গেলেন। ব্রাহ্ম 
ণীব স্নান সমাপন হইলে তাহাকে নৃতন বস্ত্র পবিধান করিতে দিল, এবং 
অশেষবিধ সুমিষ্ট দ্রব্য ভোজন করাইল। ভোজনের পর ব্রান্মণী অন্থ,সক্ত1 
তুমির ন্যান্ উচ্ছদিত হইয়া সচ্ছন্দতা লাভ করিল। ক্ষণকাল গবে দেবী, 
ব্রাঙ্মণীকে পরীক্ষা করিবার জন্য, কথাপ্রসঙ্গে এবটা গল্প করিতে কহিলেন। 
দ্বেবীব আদেশে ত্রাক্ষণী এই কথা আবস্ত করিল। 

দেবি। পুবাকালে, জয়দর্তনামক এক সামান্য রাজার দেবদত্ত নামে 
একটা পুত্র ছিলল। পুত্র যৌবনাবস্থায় পদ্বার্পণ করিলে পিতা, পুত্রের বিবাহ 
দিতে ইচ্ছা কবিয়! ভাবিল, “রাজলগ্মী বেশ্যাব ন্যায় স্বভাবতঃ চঙ্গলা ও বল- 
বানের ভোগ্যা, কিন্তু বণিকৃদিগের লক্ষী কুলবধৃব ন্যায় স্থিরা ও অনন্যগা- 
মিনী। অতএব কোন বণিক্কনা।র সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেই পুত্রের 
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রাজ আর কোন বিপদ্‌ থাঁকিবেঞনা।” এই স্থিব কবিয়া জয়দত্ত পাটঘিপুত্র- 
বাসী বস্থদত্ত বণিকেব কন্যার সহিত্য পুত্রের সম্বন্ধ প্র্তাব কবিল। বহছদত্ত 
এট সম্বন্ধ অতিশব শ্লাধ্য বিবেটনা কবিযা দূবদেশ হইলেও দেবদত্তকে কন্যা 
সম্প্রদান কবিল, এবং কন্যা সম্তীদান কালে ভ্রামাতাকে এতাদৃশ অর্থ প্রদান 
করিল যে, পিতৃৈভবেব প্রতি দেবদস্তেব আব বহুমানবুদ্ধি থাকিল না। 
জয়দত্ত পুত্র ও সার সহিত পরম ন্ৃখে কালযাপন কবিতে লাগিল। 

একদা বস্ষ্ত্ত কন্যাব বিবহে উৎকণ্টিত হইয়া জামাতৃভবনে আগমন. 
পুর্বক কন্যাকে গৃহে লইরা গেল । ইহাব কিছুদিন পবেই জয়দত্ত অকন্মাৎ 
কালকবলে পতিত হইলে তদীষ জ্ঞাতিবর্গ বলপূর্বক দেবদত্ের রাজ্যসম্পত্তি 
অধিকার কবিযাঁ লইল। একদ। দেবদত্তেব জননী প্রাণনাশেব আশঙ্কায় 
নিশীযোণে পুত্রকে লইযা দেশীস্তব প্রস্থান কবিল। তথায উপস্থিত হইয়া 
“দবদত্তেব মাতা,নিতাস্ত ছুঃখিত মানসে পুত্রকে কহিল “বৎস 1 এই স্থানে পূর্ব, 
রাজোর অধীশ্বব যে চক্রবর্তী বাজ আছেন, তুর্মি তীহাব শবণাপগ্ন হও; তিনি 
তোমীকে তোমাব বাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্টিত কবিয়া দিষেন।” দেবদত্ত কহিল 
“মাতঃ। বিক্তহক্তে তথায় যাইলে কে আম্মাকে আঁদর করিবে?” মাতা কহিল 
“্বত্ণ! যদি তাহাই হয়, শবে অগ্রে একবাধ শ্বশুবভবনে যাইযাঁ, তীহাঁ 
নিকট হইতে কিছু অর্থলইয়! আইস পরিশেষে চক্রবর্তীব গিবট যাইবে ।” 

দেবদত্ব মাতাব এই উপদেশ শিবোধার্ধ্য কবিষা প্রস্থান কবিল, এবং সায়ং- 
কালে শ্বশুরভবনেব প্রীস্ততাঁগে পেছিল। কিন্তু সহসা তথায় প্রবেশ কবিতে 
লজ্জিত হইয়া! পার্খববন্ী এক অতিথিশালাব শার্বদেশে ক্ষণকাঁলের 
জন্য উপবিষ্ট হইল। সন্ধ্য| উত্তীর্ণ হুইয়া রাত্রি উপস্থিত হইলে দেবাত্ব 
দেখিল একটা স্ত্রী বজ্জ, ধরিয়া নামিতেছে। ক্ষণকাল পরেই তাহাকে আপন 
ভার্ধ) বলিয়া চিনিতে পারিল ও অতিশয় পবিত্তপ্ত হইল। স্ত্রী দেবদত্তকে 
দেখিযাও *চিনিতে না পাঁবিয়া “কে তুমি, পরই কথা জিজ্ঞাসা কবিলে, 
দেবদত্ত কহিল “আমি পথিক ?৮ 

তদনস্তধ বণিকৃকন্যা সেই অতিথিশালাব অত্যন্তবে প্রবেশ করিল। 
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দ্নেবদন্ত দেখিবার অন্য তাহার পশ্চাৎ প্স্চাৎ গুপ্তভাবে চলিল। বণিষ্চ 
কন্যা তত্রস্থ একটা পুরুষের নিকট পৌ্থিলে, পুরু এত “দেরি? বপিয়। 
তাহাকে পদাঘাত করিল। সেই পদ্াধাতে পাপীয়সীর অনুরাগ হিগণতর 
বৃদ্ধি পাইল; সে অশেধবিধ হাব ভাবস্থারা তাহাকে প্রসন্ন করিল,এবং রিগুপর- 
তত্র হইয়া গ্রাম্য ধর্দেব বশবর্ডিনী হইল । 

পরমপ্রাজ্ঞ রাঁজশুত্র, বৈরনির্যাতন কর্তধ্য হইলেও, ছক্ষার্্য সাঁধনেক্স 
অন্থরোধে উপস্থিত ক্রোধবেগ সন্থরণ কবিয়া, ব্যভিচারিণ্ পর্তীকে তত 
কালে উপেক্ষা কবিল। পাঠক । যাছার চিন্তে গুকুতর জিগীষাবৃত্তি জাগরূক 
আছে, তাহাব পক্ষে স্ত্রী অতিতুচ্ছ পদার্থ। যাহাহউক অভিসরণকালে 
বণিক্‌ তনয়াব কর্ণ হইতে দৈষাৎ যে এক কর্ণভূষণ পড়িয়া গিয়াস, সে তাহা! 
উপলব্ধি কষে নাই। পৰে সস্তোগান্তে উভয়েই সত্বর গৃহে প্রস্থান করিল। 
দেবদত্ত সেই বনুমূল্য কর্ণভূষণ দেখিয়া তাহা গ্রহণ করিল ও তাহান্তেই ইষ্টসিদ্ধি 
হইবে, এই বিবেচনা! করি তৎক্ষণাৎ কান্যকুজাভিমুখে প্রস্থাম করিল। 

তথায় পৌছিযা! সেই কর্ণভূষণ লক্ষমুত্রায় বন্ধক দিল,এবং তদ্ছারা হ্তী এবং 
অশ্ব ক্রয় কবিল, পথে চক্রবর্তী রাজা নিকট গমনপুর্র্বক উপহার দিয়া শ্বাতি- 
প্রায় ব্যক্ত করিল। চত্রবন্তা দেবদভ্েব প্রতি সদ" হইয়!, তাহার সাহাধ্যার্থ বু 
সৈন্য প্রদান করিলেন । দেবদত্ত সেই সৈন্য দ্বারা জ্ঞাতিবর্গক্ষে পরাস্ত 
করিয়া, পৈতৃকরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতা! পুত্রকে কৃতকার্ধ্য দেখিয়া, 
পুত্রের যথেষ্ট অভিনন্দন করিলেন। তদনস্তর সেই আতরণ উদ্ধারপূর্ববক 
অশক্গুচিতচিত্তে পত্ীর রহস্য লিপিবদ্ধ, করিয়া পত্র ও আভরণ শ্বশুরেব নিকট 
পাঠাইযা দিল। শ্বশুর বন্দত্ত সেই আভরণ দর্শনে বিশ্রিত হ্ইয়! 
তাহা কন্যাকে দেখাইল। হণিকম্ভাও স্বীষ্ম চবিজ্রেষন্যার পূর্বরপরিভ্রষ্ট 
সেই আভবণ দর্শনে ব্যাকুলচিস্ত হইয়া, মনে মনে ঘছিতে লাগিল,” ঘে দ্রিম 
প্রাণনাথের নিকট গমনকালে, অতিখিশীলায় এক পথিককে দেখিয়াছিলাম, 
সেই দিন এই আভরণ আমার কর্ণ হইতে পড়িয়া! গরিয়াছিল। সেই দিবস 
আমাব পতি আমাব চরি ত্র পরীক্ষায় জম্য সেই স্থানে আসিয়াছিলেন। আমি 


কথা-সরিৎ-সাগর | ১৯৭ 


কিন্তু তাহাকে চিঘিতে পারি মাই। বোধ হয় তিন্নি এই অনন্কানন পাইনা 
পিতার নিট পাঠাইয়$ছেন।৮ এই ভাবিতে ভাবিতে তৎক্ষণাৎ বণিকৃকন্যার 
প্রাথবিয়োগ হইল। তদনস্তর বণিক্‌, কৌশলে ফম্যার ছূর্নয় তর্দীয় চেটার সুখে 
অবগত হইয়া, কন্যার শোক পরিত্যাগ করিল। রাজপুত্রও, নিজগুগে 
চক্রবর্ভীবাগাব' কন্যাকে বিবাহ করিষা সুখে রাঁজ্যভোগ করিতে লাগিল। 

দেবি! ভ্রীদিগেব হৃদয় সাহকার্ধেয বজ সদৃশ কর্কশ, কিন্তু সেই ছদক় 
আধার ভয়াবেগ উপস্থিত হইলে পুষ্প অপেক্ষা কোমল হয়। মুক্তা বৎ্বচ্ছ- 
হৃদয় সন্বশজাঙ স্ত্রী পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ। দেবি। যে রাজলক্মী হরিণী 
অপেক্ষাও নিত্যচঞ্চলা, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই নিহ্যচঞ্চলাকে নিয়তই ধৈর্ধ্য- 
পাশঘ্বাবা বন্ধ করিয়। রাখেন। অতএব সম্পত্তিঅভিলাষী ব্যন্রিপ্ন বিপদ 
কালেও, যে ধৈর্য্য ত্যাগ করা কর্তব্য নহে, উল্লিখিত বৃত্তান্তই তাহার উপযুক্ত 
উদ্দাহরণ স্থল। গ্রতস্তিন্ন আমার বৃত্বান্তও একটি নিদর্শন । আমি এত বিপদে 
পড়িয়াও থে চরিত্র রক্ষা কবিয়াছিলাম, সেই পুণ্যেই আজ আপনাদিগের 
হর্শন লাভ কবিয়াছি।” 

বাসবদত্া ব্রাহ্মণীর মুখে এই বাক্যকীবথে সন্থষ্ট হইয়া, ত্রা্ঘদীকে কুলমী 
৷ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই জন্যই এ রাঁজসভায় প্রবেশ করিতে 
লাহসবতী হুইমাছে, এই চিন্তা করিয়া পুনর্কার জিন্ঞাসা ফরিলেন। “তুমি 
কাহার স্ত্রী, আর তোরা বৃত্ান্তই বঁকি? বলিয়| আমার কৌতুক নিবারণ 
কর” 

ত্রাহজণী কহিল, দেবি । মাঁলৰ দেশে অন্নিত্ত নামে, লক্ষীৰান্‌ ও বিদ্যাবান্‌ 
এক ব্রাদ্ষণ ছিলেন। সর্বদা দলানধ্যান ফলে, কালে তাঁহার ছইটী পুত্র হইল। 
একের নাম শঙ্করাত্ত অন্যের নাম শাস্তিকর। শান্তিকর বাঙ্যাবন্থাতেই বিধ্যা- 
লাভার্থ গৃহত্যাগী হইয়া নিরুদ্দেশ হইল। জোঠ শঙ্করদত্ত আমার পাণিশ্রহণ 
করিলেন ঠআমার পিতার নাদ যক্তদত্ত । কালে আমার শশুর সশ্রান্বেবীর সহিত 
পরলোক যাত্রা করিলে, আমার স্বামীও আমাক্ষে ধৃতগর্ভ| রাখিয়া তীর্ধ্ঘা্রাক্ 
গমন করিপেন, এবং পবিত্র সরশ্বতীতীর্থে অগ্রিকু্ প্রস্তুত করিয়! শিল্ুশোঁকে 
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সেই*অগ্লিতে দেহভ্যাগ করিলেন। পৰে প্রতির সহগার্মীলোকেরা আসিয়া 
সেই বৃত্তাস্ত বলিলে, আমি গর্ভের অ্ুবোধেং সহগমন করিতে পারিলাঁম ন!। 
পাতিশোকে নিতান্ত কাতর আছি, এমন সময় অকশ্মাৎ এক দল দস্যু 
আসিয়! আমাদের সর্বস্ব হরণ কবিল। এই ঘটনাব পরক্ষণেই আমি চবিত্র- 
ভ্রংশভয়ে বন্ত্রমাত্র সন্বলে, তিনটি ব্রাহ্মণ কন্যাব সহিত, অতিদূবদেশে পলাধন 
করিয়া,তথাষ এক মাসমাত্র কষ্টে জীবিকানির্বাহ করিলাম । তাহাঁৰ পর লোক- 
মুখে শ্ুনিলাম বৎসরাজ অনাথশবণ। তদনস্তর সেই ব্রাহ্ষণীত্রয়ের সহিত 
বিনাসম্বলে আমি এই বৎসবাক্ষধানীতে আসিলাম। এখানে আসিয়াই এই ছুইটি 
পুত্র প্রসব কবিলাম। শোক, বিদেশ, দারিদ্র, এবং এককালে ছুট পুত্র প্রসব, 
কি ভয়ঙ্কবব্যাপার। বিধাতা এককালে বিপদেব দ্বাব উদবাটিত করিয়া 
দিলেন। এখন শিশুদ্বয়েব লালনপাঁলনেব উপায়াস্তর না দেখিয়া, স্ত্রীজাতিৰ 
ভূষণ লজ্জা! শবম পরিত্যাগপূর্ববক শিশুদ্ববসহ বাঁজসতায় উপস্থিত হইয়! আপন 
প্রার্থনা জানাইলাম। মহাবাজ আমার আবেদনে দয়ার্জ হইয়া মামাকে 
দেবীর পাদমূলে প্রেবণ কধিলেন। সেই অবধি আমাব বিপদ দূরীভূত 
হুইল। এই মাত্র আমা বৃত্তান্ত। তামার নাম পিঙ্গলিক1। বাল্যাবধি রন্ধন 
কবিয়া আমার নেত্রদ্বয় পি্গলবর্ণ হইয়াছে । দেখবি! শান্তিকর আমার দেবর 
বিদেশে যাইয়া যে কোথায় আছেন, অদ্যাপি তাহার সংবাদ পাই মাই। 

বাসবদত্তা ছুঃখিনী ব্রাঙ্গণীকে কুলীনা ও সাধবী স্থির কবিয়! আহ্লাদ 
পূর্বক কহিলেন “বাছা শীস্তিকর নামে একটি বৈদেশিক ব্রাহ্মণ আমাদের 
পুরোহিত আছেন । বোধ হয় তিনিই তোমার দেবর হইবেন ।” এই কথা 
শুনিয়। ব্রাহ্মণী দেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলে, দেবী গরদিবস 
প্রাতঃকালে পুরোহিতকে আনাইয়া' তাহা কুলপবিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, 
শীস্তিকর ব্রাহ্মণীরই দেবর স্থির হইল। তখন বাসবদত্তা, “এই তোমার ভ্রাতৃ- 
জায়া,, বলিয়া! ব্রান্ষণীকে দেখাইয়া দিলে, উভয়েব পরিচয় হইল” শাস্তিকর 
পিত্রাদির বিনাশ শুনিয়৷ শোকে অভিভূত হইল, এবং ভ্রাতৃবধূকে লইয়া! গৃহে 
গমন করিল। 
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বাদবদত্ত ত্রাঙ্মণীর সেই তর্কে আপন পুত্রের ত ভাবী পুরোহিত , স্থির 
করিয়া একেব নাম শ্মুস্তিসোম,' ,অন্যেব নাম বৈঙ্বানর রাখিলেন, এবং 
তাহাদিগকে বহু সম্পত্তি প্রদ্দান 'করিলেন। তদনস্তর শান্তিকর ত্রাতুশ্পত্রদ়্ 
এবং ভ্রাতৃজায়ার সহিত একত্র গ্রমন্্খে বাস কবিতে লাগিল। 

কিছুদিন পরে এক কুন্তকাবপত্ী পাঁচ পুত্রের সহিত শরাববিক্রয় করিতে 
আমিলে,দেবী পার্খববর্তিনী পিঙ্গলিকাকে কহিলেন, “দেখ এই কুস্তকার ভার্ধ্য! 
পঞ্চপুত্রবতী, আর আমি অপুত্রা, অতএব নাদৃশ ব্যক্তি অপেক্ষা ঈদৃশ সামান্ত 
বাক্তিকেই অধিক পুণ্যবান্‌ বলিতে হইবে।” পিঙ্গলিক! কছিল “দেবি! 
দরিদ্রের গৃহেই ছুঃখভোগেব জন্য পুঞ্জ পুঞ্ধ সম্তান উৎপন্ন হইয়৷ থাকে। 
আর ভবাদূশ রাজমহিষীর গর্তে সর্বোত্তম সম্তানই উৎপন্ন হয়। অতএব 
্বরায় প্রয়োজন নাই। আপনি অচিরাং আপনার অন্ধুবপ পুত্রলাভি করি- 
বেন।” পিঙ্গলিকাব এই বাক্যে আশ্বাসিত হইয়াও দেবী পুত্র লাভের জন্য 
অত্যন্ত উত্স্থক হইলেন, নিবস্তব এঁ চিন্তা তাহাব হৃদয়ে বলবতী হইল। 
এই দময় বৎ্মবাক্, দেবীব নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে চিন্তা্ুল দেখিয়া 
কহিলেন “দেবি! দেবর্ষি নাবদ স্বয়ং আসিয়া বলিয়া গিযাছেন যে, মহাঁ- 
দেবের আরাধন! কবিলেই তোমাৰ পুত্র 'হইবে। অতএব এক্ষণে অন্যকর্ম 
'পরিতাগ কবিয়া বরদগৌবীনাথে আবাধনা কবা আমাদেব অবশ্যকর্তৃব্য।* 
এই বলিয়া বুঝাইয়া শাগ্র ব্রত নির্ধারণ কবিলে, দেবী ব্রতধারণ করিলেন। 
তাহার সঙ্গে রাজা, মন্ত্রগণ এবং প্রজাগণও, মহাদেবের আবাধনায় নিরত 
হইল। তিনবাত্রি উপবাসের পর মহাদেব, সন্ত্রীকরাজাকে স্বপ্নে এই 
আদেশ করিলেন, তোমরু! উঠ, “আমার প্রসাদে কন্দা্পের অংশে তোমাদের 
এক পুত্র হইবে, এবং সে সমস্ত বিদ্যাধবগণের চক্রবর্তী হইবে। এই 
বরপ্রদান করিয়া চন্দ্রমৌলি তিকোভূত হইলে গজ! দেরীব সহিত প্রাবুদ্ধ হইয়া, 
কুতার্থতালটলনিধন্ধন আহ্লাদস।গরে নিম়গ্র হইলেন। প্রভাতমাত্র সমস্ত 
প্রক্ৃতিবর্গকে স্বপ্রবৃত্তাস্ত বলিয়া বন্ধু এবং তৃত্যগণের সহিত মহোৎসব প্রদান- 
পুর্ব ব্রতপারায়ণ সম্পন্ন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই এক জটাধারী 
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পুরুষৎ বাসবদাঁব দৃমক্ষে আবিতৃতি হইন্া, একটা ফল প্রদানপূর্ববক অস্তহিত 
হইল। দেবী রাজার মিকট ফলদানবৃত্তাস্ত বর্ণন করিলে, রাজ! মন্ত্িবর্গের 
বিকট তাহা ব্যক্ত করিলেন। মন্ত্িবর্গ ততশ্রবূণে রাজাকে সাধুবাদ প্রদ্গান 
করিলে বাঙ্তা মহান্‌ আনন্দপাগবে নিমগ্ন হুইয়+ ভাবিলেন ““তগৰাঁন্‌ ভূতনাথ 
ফলদানচ্ছলে আমাদিগকে পুত্র প্রদান করিয়াছেন। অতএব বোধ হয় 
আমাদের মনোরথ শীঘ্রই পরিপূর্ণ হইবে এই ভাবিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। 





দ্বাবিংশ তরঙ্গ । 

বিছু দিন পবে বাঁসবদত্বা গর্ভবতী হইলে, রাজাৰ হৃদয় আনন্দে পরি- 
পূর্ণ হইল। কদ্দর্পের অংপক্তাত গর্ড দিন দিন উধ্জলতার সহিত বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। চুচকেৰ কৃষ্চতা ও পযোধবঘুগলেব গুরুতা প্রভৃতি গর্ত 
লক্ষণদকল দিন দিন প্রকাশ পাওয়াতে দেবী অপূর্রবশোভা ধাঁৰণ কবিলেন। 
দেবীর দথীগণ অশেষবিধ দোহদ সংযোজন দ্বাৰা তাঁহার সেবাষ নিবত চইল। 
গর্ভাবস্থায় দেবী যখন যাহা অভিলাঘ কবিলেন যোগন্ধবায়ণ যত্্সহকারে মই 
সয়ন্তই মম্পাদন করিতে লাখিলেন। .একদা দেবী বিদ্যাধব কথা শুনিতে ইচ্ছা 
ক্ষরিলে যোগন্ধরায়ণ সকলেব সমক্ষে এই কথা আরম্ত করিলেন। 

“দেবি । গোরীগুরু গিবীন্দ্রচক্রবর্তী হিমালয়পর্বত অসংখ্য বিদ্যাধবের 
ঘাসস্থান। তথাষ জীমৃতকেতু নামে এক বিদ্যাধব রাজ বাস কবিত। 
জীমূৃতকেতৃব, গৃহে পিতৃক্রযাগত সর্বসিদ্ধিগ্রদ এক কল্পতক্ ছিল। একদ| 
বিদ্যাধর জীমুত রাজ, উদ্যানে ভ্রমণ কবিতে কবিতে সেই তকুব নিকটবর্তী 
ছুইয়া এই প্রার্থন| করিল “ আমরা আপনার নিকষ্ট ঘখন যাহ! প্রার্থনা করি 
ভাহাই প্রাপ্ত হই। মন্র আমাৰ এই প্রর্থনা যে আমি অপুত্র, আমাকে 
একটা গুণবান্‌ পুত্র প্রদান কবেন |” তাহা শুনিয়া কলপবৃক্ষ কহিলেন 
“রাজন! আপনার দানবীর এবং সর্ধভৃত হিট্তষী জাতিম্বর এক পুক্ 
জন্লিবে 1” 


দীমূতকেতু কল্পতরুর এই ববপ্রদানে হৃষ্টচিত্তে প্রণাষ বরিজা স্বীয় বেদীর 
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নিকট গমনপুর্ব্ক ববপ্রদীনবার্তী বর্ণনদ্বারা তীহাকে, সন্তষ্ট করিলেন । 
কিছু দিন পরেই তাঁহার এক পুর্জ' জন্মিল। জীমূতকেতু পুত্রের নাম জীমুত 
বাহন রাখিলেন। জীমৃতবাহন আপনাব স্বাভাবিক দয়াগুণেব সহিত কিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ৯ ক্রমে যৌবনপদবীতে পদার্পণ করিয়া 
যৌবরাজ্যের ভাব গ্রহণ পূর্বক নির্জনে পিতাকে নিবেদন করিলেন, “পিতঃ ! 
এই সংসাবে যাবতীয় পদাথই ক্ষণতন্কুব, আব নির্দ্দল যশই বক্পান্তস্থায়ী, অতএব 
পবোপকাব জনিত সেই বশৌভিন্ন আব কোন্‌ ধন প্রাণাধিক প্রিয় হইতে 
পারে? সম্পত্তি বিছ্যতেব ন্যায় চঞ্চল ও নশ্বর, লোকেব নেবক্লেশজনক, 
এবং পরেব সম্পূর্ণ অপকারী। আঁমাদেব উদ্যানে ফে কন্সবুক্ষ আছেন, 
তাহাকে যদি পবের উপকাবার্থে নিযুক্ত কবা যায়, তবে পবোপকাবের ফল 
সম্পূর্ণই পাওয়া যাইতে পারে । অতএব আমি এই কলবৃক্ষলব্ধ সম্পত্তিপ্বার! 
|পুথিবীস্থ যাবতীক্ যাচকবর্গকে দারিদ্র শূন্য কবিতে ইচ্ছা! কবি” 

পিত। জীমুতকেতু পুত্র জীমৃতবাহনেব এই আবেদনে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া 
পুত্রকে আপন ইচ্ছাদত কাধ্য কবিতে অনুমতি করিলেন। জীমৃতবাহন 
পিতাব আজ্তা লাভ করিয়া সেই কল্পতরুব নিকট গরমসপূর্বক কহিলেন, 
“দেব! আপনি নিবস্তর অুমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, আর্জ 
আমার একটি প্রার্থনা পূরণ কবিতে হইবে। আপনি এই সপাগরাধবণীকে 
দারিদ্র শূন্য কবিয়া আমীব মনোবাঞ্থ গুর্ণ করুন |” 

জীমূতবাহনেব এই উদাব প্রার্থনায় সন্তষ্ট হইয়া কল্পতরু ভূতলে 
ভুরি ভূবি স্থবর্ণ বর্ষণ কৰিলে, ভূতলম্থ সমস্ত প্রজাবগ” দারিদ্রশূন্য 
হইল, এবং জীমূতবাহনেব এই অসীম দয়! গুণে "তাহার প্রতি অত্যন্ত 
অন্ুরক্ত ও একবাকা হইয়া কহিতে লাগিল , দয়ালু এবং বোধিসত্বের অংশে 
উৎপন্ন জীমুতবাহন ভিন্ন ভূতলে কোন্‌ ব্যক্তি কল্সবৃক্ষকে অর্ধিপাৎ 
করিতে সান্ুসী ইয়।” এই বলিয়া সকলেই তীহাব দানশক্তির পরাকাঠা 
(ঘোষণ! করিলে, জীমূতবাহনের স্থধাধবল বশ দিক্‌ দিগন্তে প্রথিত হইল । 

তদনস্তব জীমূতকেতুর দায়াদগণ এই কপে তদীয় রাজ্যকে বদ্ধমূল দেখিয়া 
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তীয় বাজ্যাপহবণে,ক্কৃতমংকল্প হইল । যাঁচকবর্গেব অর্থে কল্পপাঁদপকে শিধুক্ত 
কৰায, তাহাকে হীনকোত্ব জ্ঞান কবিল, এবং ত্রাহ্লাব বাজ্যকে অনায়াস 
ল্য মনে কবিষা যুদধার্থ সঙ্জীভূত হইল। .তদর্শনে স্থবোধ জীমৃতবাহন 
পিতাকে কহিলেন, প্প্রিত। যখন এই শবটুর জলবিষ্ব প্রার নশ্বব, তখন 
বাধুমুখে প্রতিষ্ঠাপিত দীপেব ন্যার এই বাজ্যশ্রীৰ জন্য দাঁয়।দগণেব সহিত 
যুদ্ধ না কবিয়া, বাজ্য পবিত)গপুর্বক বনে গমন কবিব। দায়াদগণ আমাদের 
বাজ্যে থাকিলে, আমাদেব বশ চিবস্থাধী হইবে ।৮ | 
পিত! জীমুতকেতু পুত্রেব এই বাক্যে সন্মতিপ্রদান কবিবা! কহিলেন, 
“পুত্র । যখন তুমি যুবা হইয়া! এই বাজ্যকে ভূণব্ৎ পরিত্যাগ কৰিলে, তখন 
আমিও তোমাব সঙ্গে যাইব আমি বৃদ্ধ 'হইয়াছি, আমাব আৰ বিষয়স্পৃহা 
কি?” অনস্তব জীমৃন্বাহন পিতা মাতাব সহিত বাজ্য পবিত্যাগপূর্বক 
মলযপর্বতে গমন কবিষা চন্দনতক সমবেত নিরবসনাথ সিদ্ধাশ্রমে পিতাৰ 
-পবিচর্য্া কবত স্্ুখে বাস কবিতে লাগিলেন । কিছু দিন পবে উক্ত নলয়পর্ব- 
তন্থ সিদ্ধবাঙ্ত বিশ্বাবস্থব পুত্র মিত্রাবস্থব সহিত ভীমৃতবাহনেব মৈত্রী হইল। 
একদা জ্ঞানী জীমৃতবাহন জন্মাস্তব প্রেষসী মিত্রাবস্থব ভগিনীকে নির্জনে 
দর্শন কবিলে, পবস্পবেব দর্শন মুগবন্ধনেব বাণুবাব ম্ববপ হইল। 
অনস্তব একদ! মিত্র মিত্রাবস্থ ব্রিভূবনপুজ্য জীমৃতবাহনেব নিকট যাইযা 
কহিলেন, “মিত্র । মলযবতী নামে অ+মাব বে এক কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, 
আমি তাহাকে আপনার হস্তে সমর্পণ কবিতে বাসনা কবিবাছি। অতএব 
আপনি আমাব ইচ্ছা পৃৰণ ককন।” ইহা শুনিঘা জীমুতবাহন কহিলেন, 
“মিত্র । আপনাব ভগিনী পুর্বজগ্মেও আমার ভার্্যা এবং আপনি আমাৰ 
বন্ধু ছিলেন। আমিজাতিস্মব, এজন্য পুর্বজন্মের তাবৎ বৃত্তাস্ত ম্মবণ 
করিতেছি ।” 
তশশ্রবণে মিত্রাবন্থ তদীষ পূর্ববজন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে অনুবোধ করিলে, 
জীমৃতবাহন পূর্বজন্য বৃত্তাত্ত বলিতে আবন্ত কবিলেন । “মি! পুর্ব জন্মে 
আমি ব্যোমচারী ব্দ্যাধর ছিলাম । একদা ভ্রমণ করিতে করিতে হিমালয়ের 
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শৃঙ্গে উপস্থিত হইলে, ত্রীডাশীল হবগৌরী আমাকে অস্তকোঁপরি ব্রিচবণ 
ক্করিতে দেখিয়া ক্রৌধস্ুবে এই “অভিসম্পাত কবিলেন, “তুমি অতিগর্কিত 
হ্টযাছ, এই অপবাধে তুমি মাঙ্গষ যোনিতে জন্মগ্রহণ এবং বিদ্যাধ্ধী 
পত্বীতে পুত্রোৎপাদন করিবে, এবং সেই পুত্রকে আপন পদে নিযুক্ত 
কবত পুনর্র্বা বিদ্যাধব হইযা ভাতিন্মব হইবে, এই বলিষা গৌবীনাঁথ 
তিবোহিত হইলে, আমি বল্পভী নগববাসী পবমসমৃদ্ধিশালী এক বণিকেব 
পুত্র হইবা বনুদর্ত নামে বিখ্যাত হইলাম । ক্রমে যৌবনাবস্তায অধিকঢ হইয। 
পিতা আজ্ঞা কোন দ্বীপাস্তরে বাণিজ্যার্থ গমন কবিলাম। দ্বীপান্তৰ হইতে 
গৃহ প্রত্যাগমনকালে এক অটবীমধ্যে দঙ্থ্যদল গিবা আমার সব্বস্ব অপহবণ- 
পূর্বক আমাকে বন্দী কবিল এবং দ্বপল্লীস্থ চণ্ডিকাব গৃহে লইযা গেল। দেখি- 
লাম পুলিন্দবাজ শ্বঘং দেবীব পুজায/বসিযাছে | আমাকে বলি দরিবাব জন্য পুলি- 
গণ সেই পুজাক্ষেত্রে লইবা গেল। পুলিন্দবাজ আমাকে দেখিযাই দযার্দ 
হৃদ হইযা আমাকে বন্ধনমুক্ত কবিল, এবং স্বীয শবীব দেবীকে উপহার 
দিতে উদ্যত হইল। জন্মাস্তবীণ প্রীতি না থাকিলে মন কখনই অকাবণ 
শ্মেহার্ হয় না। 

এই সময এই দৈববাণী হুইল, “তুমি ক্ষান্ত হও আমি তোমাৰ প্রতি এসনন 
হইবাছি অভীষ্ট বর প্রার্থন! কব” শবববাজ কহিল, “দেবী যে প্রসন্ন হই- 
যাছেন, এই আমা পর্ক্ষ বথেষ্ট, বরগ্রহণ অতি সামান্য বস্ত, তখাপি আমাৰ 
এই প্রাথন যে, জন্মাস্তবেও যেন এই বণিকৃপুত্রেব সহিত আমাৰ বন্ধুত্ব হয়।” 
কালী দেবী তথস্ত-বলিয়া আশীর্ধাদ কৰিলে, শবববাজ আমাকে প্রচুব অর্থ 
প্রদানপুর্বক গৃহে পাঠাইযা দিল। আমি মৃত্যু মুখ হইতে পবিদ্রাণ পাইযা 
গৃহে পৌছিযা সমস্ত বৃত্তান্ত পিতাব নিকট বর্ণন কবিলে, পিতা আনন্দে 
পবিপূর্ণ হইলেন । 

কিছু বঞ্ল পঁবে, সেই শবববাজ দস্টাবৃত্তি কবায়, বাজপুকষেবা তাহাকে 
বন্দী কবিয়া বাজাব সমীপে আনন কৰিলে, বাজা তাহাব বধের আজ্ঞা 
প্রধান কবিলেন। তদনস্তর আমাৰ সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাহার 
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পুর্বোগকাব রাজার নিকট বর্ণন করিয়া তাহাকে বধমুক্ত কবিয়া দিলাম 
এবং তাহাকে গৃহে *আনয়নপুর্বক বহুকাল বাখিয়া সন্মানপুবঃসর 
বিদায় দ্িলাম। শবররাজ গমনকালে আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন 
করিয়া আমাকে শ্বীয় পত্রী দান কবিয়া গেল। গৃহে যাইয়! মদীয় প্রত্যুপকার 
চিন্তা কবত সময়ে সয়ে স্বাধিকাবলন্ধ মুক্তা ও মৃগনাভি প্রভৃতি পাঠা: 
ইতে লাগিল। এবং যাহা কিছু পাঠাইত তাহা! সেই মত্রুত প্রত্যুপকাবেব 
পক্ষে অকিঞ্চিতৎকব বলিয়া বিনয প্রদর্শন কবিত। একদ! সে আমার জন্য গজ- 
মুক্তা আহবণার্থ ধনুর্ববাণ হস্তে হিমাঁলযে গমন করিল । অবণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে 
কবিতে দেবালয় সহ এক পদ্ম(কবে উপস্থিত হইযা ভাবিল, এই সবোববে 
যে সকল বনহস্তী জলপান করিতে আসিবে, তাহাদিগকে বিনাশ কবিব। 
এই স্থির কবিয়া শবাসনে শবসন্ধানপুর্র্বক লুকাইযা! রহিল। 

ইত্যবসবে অদ্ভুতবগ এক কামিনী সিংহপৃষ্টে আবোহণ কবিয়া সরস্তীরস্থ 
'দেবালযে হবের পুজা কবিতে আসিল। শববরাজ তাহাকে দেখিযা বিসম্মিতান্তঃ- 
করণে নেত্বদ্বয়ের সাফল্য বোধ কবিল, এবং তাদৃশ বপসী কন)।ৰ যোগ্যপাত্র 
আমাকেই স্থির কবিয়! পরস্পব সংঘটনদ্বাবা আমাৰ প্রত্যুপকাঁব করিতে বাসনা 
কবিল। ক্রমে কন্যার নিকটবর্তী হইলে, কন্যা বাহন পবিত্যাগপূর্ববক সবোববে 
নামিয়া পন্মচযনে প্রবৃত্ত হইল, সিংহ বৃক্ষচ্ছায়ায় বিশ্রাম কবিতে লাগিল। 
শবরবাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইযা! প্রণাম্কবিল। কন্যা সহসা! অপূর্ব অতিথি 
দর্শনে প্রীত হইয়া স্বাগত জিজ্ঞসাদ্বীবা অতিথিব মনোইন্ুরঞ্জন করিল। পরে 
"তুমি কে? কি নিমিত্তই বা এই ছূ্গমস্থানে আসিষাছ?” কন্যা এই প্রশ্ন কবিয়া 
বিরত হইলে, শববরাজ'কহিল, “আমি ভবানীর শবণাগত শবরবাজ, গজমুক্তা 
আহরণের জন্য এই বনে আসিয়াছি। সম্প্রতি আপনাকে দেখিয়! 
আমাৰ প্রিয়বন্ধু বন্ুদর্তকে মনে পড়িল। স্থন্দবি! তিনি কিকপে 
কি যৌবনে আপনার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহেন) তিনি জগতেৰ 
অদ্বিতীয় নষনপ্রীতিকৰ । যে স্ত্রী তাহাব পাণিগ্রহণ করিবে, সেইই 
ধন্য। অতএব অধিক কি বলিব যদি আপনার সহিত তাহার পবিণয় 
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না হয়, তাহা হইলে রতিপন্থিৰ পুষ্পবাণই বৃথা ।” শবররাজের এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া কুমারী প্লককালে * মোহিত হইল,*এবং আমাকে দেখাইতে 
অনুরোধ করিল। শবরবাজ কুমাবীৰ অন্থবোধ শিবোধার্ধয করিয়া বিদা 
গ্রহণপূর্বক ততক্ষণাৎৎ গৃহে গ্রামন কবিল, এবং বহুমূল্য ভ্রব্যসামত্রীর 
নহিত আমাব* বাটাতে উপস্থিত হইব! দেই সমস্ত দ্রব্য পিতাকে প্রদান 
কবিল। সমস্ত দিন উৎসবে অতিবাহিত হইল । বাত্রিকালে নির্জনে বমিয়! 
ত্র সেই কন্যাদর্শন বৃত্তান্ত আমাব নিকট আমুল বর্ণন কবিল। আমি সেই 
কথ। গুনিবামাত্র বাত্িযোগেই প্রচ্ছন্নভাবে শবববাজেব সহিত প্রস্থান 
কবিলাম। 

প্রভাত হইলে পিতা আমাকে না দেখিষা, আমি শববরাজেব সহিত 
যাইয়াছি, এই স্থিব কবিযা ধৈর্ধ্যাবলম্বনপূর্বক নিশ্চিন্ত বহিলেন। আমবা 

মে অতিবেগে হিমালয পর্বতে উপস্থিত হইয়া! সাঁধংকালে সেই সরোববেৰ 
'তীবে উপস্থিত হইলাম এবং স্সানান্তে স্থন্বাছ ফলমূল আহাব কবিয়! সে রাত্রি ' 
দৈই বনে বাদ কবিলাম। পব দিবস প্রতিক্ষণে সেই কুমাবীব আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই অবকাশে আমাব দক্ষিণ নেত্র স্পদিত 
হইতে লাগিল। তাহাতে শীঘ্র তদাগমন নিশ্চষ কনিযা আগমন বিল্ব 
সহ্য কবিযা বহিলাম। তাহাব পব দেখিতে দেখিতে কুমাবী সিংহ 
'বাহনে আসিযা পৌষ্টিল, এবং মৃঞ্োন্দেব পৃষ্ঠ ভইতে অবতীর্ণ হইয়া পুষ্প- 
চযনপূর্বক মান কবিল। ক্বানানস্তব তীবস্থ মহাদেবেব পুজা সমাপন 
(কিবিলে, মামাব সখা কন্যাব নিকটে গমন কৰিয়া প্রণাম পূর্বক কহিল, “দেবি! 

[পনাব আদেশে মিত্রকে আনিষাছি, যদি অনুমতি .কবেন, আপনার 
সমক্ষে আনয়ন কবি।” কনা! আনিতে অনুমতি করিলে মিত্র আমাকে 
তাহাব সমক্ষে উপস্থিত করিল। কন্য। প্রণয়বর্ষী নেত দ্বাৰা আমাকে 
তির্যন্ভাব্ অধলোকনপুর্ধক বিপুপরতন্ত্র হই% মিত্রকে কহিল “তোমার 
সখা মনুষ্য নহেন, কোন দেবতা, আমাকে বঞ্চনা কবিতে আদিযাছেন। 
এপ আকৃতি বাচ নর্ভলোকে সম্ভব হয় না।” ইহ! শুনিয়া কন্যার 


২০৬ কথা-মরিৎ-লাগর | 


বিশ্বাসেৰ জন্য আমি কহিলাম, “স্থন্দরি। সবলচিত্ত ব্যক্তিকে প্রতারণা 
কবিবাৰ আবশ্যক কি? আমি সত্যই মনুষ্য, বল্লভীনগবস্থ পযম সমৃদ্ধি- 
লী এক বণিকেব পুত্র, পিতা'* পুত্রলাভার্থ মহাদেবেৰ আবাধনা কবিঘা 
ছিলেন। দেবদেব সন্ধষ্ট হইযা পিতাব মনোবাঞ্থা পর্ণ কৰিলে, আমি 
ভূমিষ্ঠ হইলাম। পিতা আমাৰ নাম বস্থদন্ত বাখিলেন। এই শবববাজ 
আমাৰ স্বযন্বব স্হ্ধৎ। দেশাস্তবে যাইযা বছুকষ্টে ইহাব সহিত মিত্রতা- 
লাভ কবিাছি। এই আমাব বৃত্তান্ত। এই বলিষা আমি বিবত হইলে, 
কন্যা সলজ্জতাবে অধোমূখ হইযা কহিল, “সমস্তই সত্য, গতবাত্রে আমাৰ 
প্রতি ভগবান্‌ ভবানীপতিব এই স্বপ্রাদদেশ হইযাছে, যে আমি অদ্য আপন 
অভীষ্ট ববলাভ কবিব। অতএব অ'জ হইতে তুমিই আমাব ভর্তা হইলে । 
আব তোমার এই সুহ্ৃৎ আমাব ভ্রাতা হইলেন।” কন্যা এইবপ বাক্য- 
স্ৃধা বর্ষণ কবিধা বিবত হইলে, আমি শাস্ানুসাবে বিবাহ কবিবার প্রস্তাব 
কবিলাম। কন্যা তথাস্ত বলিবা সম্মত হইলে, সকলেব গৃহে যাওষা স্থিব 
হইল। তখন কন্যা অস্ুলি সংকেত দ্বাবা সিংহকে আন্বান কবিয়া 
আমাকে তৎপৃষ্ঠে আবোহণ কবিতে বলিলে, আমি কন্যাব আদেশমভ বদ্ধুব 
সহিত তৎপৃষ্ঠে আবোহণ নৃবিযা দধিতাকে উতৎ্সঙ্ষে লইলাম, এবং ক্রমে 
বলভীনগবীতে পৌছিলাম। নগবীস্থ লোক আমাকে সিংহপৃষ্ঠটে আগত 
দ্শনে চমতকুত হইসাঁ পিতাঁকে আমাব্কআগমন সংবাদ দিলে, পিতা 'আমাকে 
আগ. বাভাইযা লইতে আসিলেন। আমি পিতাঁৰ আগমনে সিংহপৃষ্ঠ হইতে 
নামিযা কন্যাব সহিত পিত!কে প্রণাম কবিলাম। পিতা আমাব ভাবীভার্্যাবে 
দেমিবা আমাৰ অন্ুকপ বিবেচনা কবত আমাদিগকে গৃহে লইযা গেলেন, 
এবং আমাদেব মুখে আমূল বৃত্বান্ত শ্রবণানন্তব শবববাজ প্রদর্শিত সৌহার্দেব 
যথোচিত প্রশংনা কবিযা মহোথ্সব প্রদান কবিলেন । 

তদনন্তব সমস্ত বন্ধুবান্ধব একত্র মিলিত হইলে শুভদিলে আমাদের 
পবিণর় কাধ্য সম্পন্ন হইল। তদনস্তব মদীঘ ভার্ষ্যাৰ বাহন নৃগবাজ সর্ব্ব 
সমক্ষে সিংহাকাব পবিত্যাগপুর্ববক সুন্দৰ ননুষ্যাকাব ধাবণ কবিল। তদ্র্শনে 
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বিবাহক্ষেত্রে সমবেত যাবতীয় লোক বিশ্ময়ে পবিপূর্ণ হইলে সেই মনুষা দ্বিব্যবস্ত 
এবং দিব্যাভবণ রি কবিষাঁ, আমাকে কহিল, “আমি চিত্রাঙ্গদ নামে 
বিদ্যাধব, তোমাৰ এই ভার্য্যা আমীৰ প্রাণাধিক তনসা। ইহাব নাম মন্বো- 
বতী। আমি মনোবতীকে ঝেড়ে কবিষা বন মধ্যে নিত্য ভ্রমণ কবিতাম। 
একদা তপোবনন্রশোভিত ভাগীবখী ভীবে উপস্থিত হইযা, তপস্থিগ্রণেব তপো- 
ভঙ্গ ভযে তপোবন মধ্যে প্রবেশ না কবিনা গদন কবিতে করিতে আমাব মন্ত- 
কুম্থ মালা দৈবাৎ গঙ্গাব জলে পভিয। 'গল্‌। যে স্থানে মালা পড়িল, তত্রস্থ 
বাৰি মধ্যে দ্েবর্ধি নাবদ ছিলেন। [তিনি অবন্মাৎ গঙ্গাসলিল হইতে উঠিঘা 
সক্লোধবচনে কহিলেন “তুই, যেমন ওদ্ধত্যবশত; আমাৰ পৃষ্ঠে মালা নিক্ষেপ 
কবিলি, তেমনি তুই সিংহত্ব প্রাপ্ত হইবি, এবং এই কন্যাকে পৃষ্ঠে কবিম! 
হিমালযে নিবন্তব ভ্রমণ কবিবি। তদ্রনন্তব যখন কোন মন্ধ্য ভোব এই কন্যাকে 
বিবাহ কবিবে, তথন তুই বিদ্যাধব হইবি।” আমি নাদদেব এ শাপেক বশবর্তী 
হইযা দিংহবেশধাবণপূর্ববক ভিমালবে প্রবেশ কৰিলে, কন্যা হবপুজাঘ নিবত 
হইল । আমি কন্যাকে লইয়া প্রত্যহ দেবালযে গতাযাত কবিতাম। তদনস্তব 
শ্ববাধিপাতিব বন্দে ষেক্পে তোমাদেব শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল, তাঁভা তোমাৰ 
অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি শ্বস্থানে প্রস্থান কবি, তোমবা কুশলে থাক। 
আমি শাপমুক্ত হইয়াঁছি।” এই বলিষা বিদ্যাধব নভোমার্গে আবোহণ কবিল। 

তদনন্তব আমারদেধ গ্রহে মহ্ঞেখসবেব ধুম পড়িযা গেল। লোকে 
সহম্রমুখে আমাদেব উভযেব অকৃত্রিম সৌহার্দেব ভূষসী প্রশংসা কবিতে 
লাগিল। শবববাঁজেব দেই ব্যাপাব শ্রবণ কৰিব] সকলেই বিস্ময়সাগবে 
নিমগ্ন হইল। পবিশেষে বাজা শবববাজেক প্রতি বম সন্তষ্ট হইযা শবব 
র/জকে সমস্ত অটবীবাজ্য প্রদান কবিলেন। 

অনস্তব আমি প্রিষতম। মনোবতী ও মিত্রের সহিত পবমস্ত্রখে কালযাপন 
কবিতে লাঁগিলাধ। শবববাজ স্বদেশের প্রতি মন্দোৎকণ্ঠ হইযা প্রাই আমাদের 
গৃহে বাদ কৰিতে লগিল এবং সর্বদা পরস্পৰ উপকার এবং প্রত্যুপকার 
দ্বারা কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল । 


২৮ কথা-সরিগ-সাগর | 


তিদনত্তর মনোবতী গর্ভবতী হইলে, এক পুক্র তূমি্ট হইল, পুত্রের নাম 
হিরণ্যদত্ত হইল। হিবণ্যদন্ত দিন দিন বুদ্ধি পাইয়া র্রিদ্যাধ্যয়নকালে অধ্যয়ন 
জ্ঞরস্ত কবিল, এবং সর্ধশান্ত্রে কৃতবিদ্য হইলে, অনুব্প কন্য। দেখিয়া 
পুহেব বিবাহ দেওয়া হইল। পৌভ্রেব মুখন্মমল দর্শন কবিয়া পিতা স্ব 
তোগে নিষ্পৃহ হইলেন, এবং যোগমার্স্ধাবা দেহত্যাগার্থ ভাগীবধী তীব 
আশ্রয় কবিলেন। কিন্তু পিতৃবিবহ আমাৰ পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য হইল। আমি 
বান্ধবগণের আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিত বৈর্ধ্যাবলম্বনপূর্বক সংদাবভাববহনে সমর্থ 
হইলাম। সেই মময মনোবতীব মুগ্ধ মুখকমল, এবং মিত্র জঙ্ঈমক আমাকে 
অতিশয় আনন্দিত কবিযাছিল। এইকপে পবমস্থুখে বছকাল কাটিয়া 
গেশ্প, ক্রমে বুদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইল। সর্ধাঙ্গে বলীপলিতের আবির্ভাব হইল। 
বিষষ ভোগেচ্ছাৰ তিবোভাব, এবং বৈবাগ্যের আবির্ভাব অস্তুবে অদ্ভূত হইতে 
লাগিল । একাবণ সমস্ত ভার পুত্রেৰ উপৰ ন্যস্ত কৰিয়া স্ত্রীব সহিত কালি- 
গর পর্বতে গমন কবিলাম। মিত্র শবরবাজও সর্বস্ব পবিত্যাগ করিষা 
আমার সঙ্গী হইল। 

তথায় উপস্থিত ভুইয়া সহসা! আপন বৈদ্যাধব জাতি এবং হবপ্রদত্ত শাপ 
আমার স্মৃতিপথাকড হইল। যৎকালে মানুষ দেহ পবিত্যাগ কবি, সেই 
সময় উক্ত শাপ বৃত্তাস্ত পত্রী মনোবতী এবং মিত্রকে বলিলাম, এবং জন্মা- 
স্তরে ইঙাবাই যেন আমাব ভাধ্যা এবক্মিত্র হন, এই বলিয়া মহাদেবের 
স্মবণপূর্বক মিত্র এবং ভাধ্যাব সহিত ভৃঞ্পাতদ্বারা দেহ ত্যাগ ককি- 
লাম। 

তদনস্তর বিদ্যাধব কুলে জন্মগ্রহণ কবিযা বিখ্যাত ও জীমৃতবাহন নামে 
জাতিন্র হইয়াছি। আব আপনি সেই সঙ্জরমক নাম। মিত্র শবরেন্ত্র, মহাদেবের 
প্রসা্দে সিদ্ধরাজ বিশ্বাবস্থব পুত্ধ মিত্রাবন্থুবপে জন্মগ্রহণ কবিরাছেন। আর 
আমার পূর্ববভার্ধ্যা মনো ধতী, ইহজন্মে আপনাব ভগিনী মলয়বতী নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন । অতএব আপনার ভগিনী আমাৰ পুর্ব পত্রী, এবং আপনি আমার 
পুর্ব মিত্র; স্থতবাং মলষবতীকে বিবাহ কর! আমার অবশ্য বর্তব্য'হইতেছে। 


কথা-সরি্-সাগর। ২০৯ 


কিন্তু পিতা মাতার অনুমতি বাতিবেকে কদাচ বিবাহ কারা মমপর হইবে না) 
ভীহাদেব অনুমতি হইলেই আপহীদের মনোবাঙ্ছা-পবিপূর্ণ হইবে 

জীমূতবাহনেব এই অভিপ্রায় শুনিয়া মিত্রাবন্থ তদীয় পিতা মার 
নিকট গমনপূর্বরক উপস্থিত কুত্স্ত বর্ণ করিলে, ভীমৃতকেতু পড্ঠীর সহিত 
সন্তষ্ট হইয়া বিবাহ দিতে অনুমতি প্রদান কবিলেন। তৎ্শ্রবণে মিত্রাবস্থ গৃহে 
গ্রত্যাগমনপুর্বক জীমৃতবাহনকে জীমুতকেতুব অনুমতি জানাইয়| বিবাহের 
'্সায়োজন কবিল। তদনস্তব জীমূতবাহন যথাবিধি যলয়বতীব পাণিগ্রহণ করিয়! 
অন্ন পরব স্তোগ কবত মলয়পর্বতে পৰমন্তুখে বাস কবিতে লাগিলেন । 

একদা জীমৃতবাহন মিত্রাবন্থব মহিত সমুদ্রতীবস্থ বনবাজিদর্শনে গমন 
কবিয়াঁ ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় কোন ব্যক্তি এক যুবাকে 
অভ্যুচ্চ শিলাতলে বাখিয় চলিয! গেল,এবং যুবক ভয়োদ্বিগ্রমীনসে, “হা! পুত্র 1” 
বলিষা শোককাবিণী ননীকে গৃহে যাইতে অন্ুবোধ কবত সম্মুখে উপস্থিত 
হইলে, জীঘৃতবাহন তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি কে । কি অভিলাষ 
কর? কেনই বা তোমাব মাতা তোমার জন্য এইবপ শোকাকুলা হইয়াছেন ।” 

যুবা কহিল, মহাশয়! “পূর্ববকালে কশ্যপ মুনির কন্র এবং বিনতা নামে 
ছুই ভার্য্যা ছিল। একদা কথ] প্রসঙ্গে,বিনতা সথর্য্যের অশ্বগণকে শ্বেতবর্ণ বিলে 
কক্ত কৃষ্ধবর্ণ কহিল, এবং স্বমত সমর্থনে জন্য সর্পগণকে বিষহূখকার ছারা! 
ু্্যাস্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিযা দিতে আ্জেশ কবিল। স্ৃতবাং এইবপ প্রতারণ! 
দ্বারা বিনতা কক্রব নিকট পরাস্ত হইয়া তাহাব দাসীত্ব শ্বীকাব করিল। 
কাৰণ এই প্রশ্নে যে পৰাস্ত হইবে সেই অনোর দাসী হইবে, এইবপ পণ ছিল। 
বিনতানন্দন জননীব দাসীপ্বমোচনেব জন্য বিষাতাঁৰ নিকট গমন করিলে, 
নাগগণ স্ধা আনিয়া! মাতাব দ্াসীত্ব মোচনের আদেশ কবিল। গরুড় তথাস্ত 
বলি ক্ষীবসাগবে গমনপূর্বক প্রচুব পৌরুষ প্রার্শন করিল। তগবান্‌ বিষ 
তীয় পকজক্রখে, গ্ব় সত্ব হইয়া ববদানে স্বীসব্ হইলে,গকড় সর্পগণের উপর 
জুদ্ধ হইয়া এই প্ীর্ঘনা করিল যে, সর্পগণ তাহার তক্ষ্য হইবে। ভগবান্‌ 
তথাত্ত বলিয়া স্বীবমব কবিলেন। 


ন& 


২১০ কথ! পরিৎ-সাগর । 


অনন্তর বৈনতের হধা আহরণপূর্বক গৃহে আদিল, এবং সর্পগণকে অমৃত 
্রদর্শনপূর্ববক সুধা কলস এক দর্ভাস্তবণে 'বাখিল, সর্পগণ স্থধাভোঙ্গনের 
জেতে বিনতাকে ছাডিয়! দিলে, গকড় যেমন মাঁতাকে লইয়া প্রস্থান করিল, 
অমমি দেববাজ ইন্দ্র সহসা উপস্থিত হইয়া সে স্থধাভী ও গ্রহ্ণপূর্ববক প্রস্থান 
কবিলেন। তখন সর্পগণ বিষগ্ন হইল, এবং দর্ডান্তরণে সুখ! পাড়যাছে, এই 
মনে কবিয়া দর্ভ চাটিতে লাগিল । তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা চিরিয়] গেল, 
এবং দ্বিজিহবত্ব প্রাপ্ত হইল। 

অনস্তব বৈনতেষ সর্প তক্ষণে প্রবৃত হইল, এবং ভূতলকে প্রান নিংসর্প 
করিখা পাতাল গমনে উদ্যত হইল। সর্পবাজ বাস্থকি এই ব্যাপার শ্রবণ কবিয়] 
ভীত হইলেন,এবং বছ বিবেঠনাৰ পব,বহ বিনয়ে গরুড়ের সহিত এই বন্দোবস্ত 
কবিলেন যে, প্রতি দিন এক একটি সর্প তাহাব ভঙ্গণেব জন্য সমুদ্রতটবর্তীঁ 
মলয় পর্বতে গমন কবিবে। এইবপ বিয়া এককালে বহু সর্প সংক্ষয় নিবারণ 
কবিলেন। 

অনন্তব প্রতিদিন এক একটি সর্প যথা সময়ে গকড়েব ভোৌজনেৰ জল্য মলয়- 

গর্বতে আসিতে আঁবস্থ কবিল। এইবপে ক্রমে বহু সর্পেব বিনাশ হইলে, 
আজ আমাৰ বার উপস্থিত হইযাছে, এজনা আয়ি দৈনতেষেব ভোজনেব জন্য 
এই স্থানে সাসিধাছি। আমাৰ নাম শঙচুড়। আমি আমাব জননীব একমাত্র পুত্র 
বলিধা মাত! শোকে অবীব হইবা আমা সহিত আদিয়াছিলেন। শঙ্ঘচুডেব 
মুখে এই সর্পনংষয়ন বার্তা শ্রবণ কবিয়া জীমৃতদ্বাহনেৰ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, 
এদং ভাবিলেন, “বাস্থুকি নাগবাজ হইয়া কিগ্রকাবে আপন প্রজাদিগকে 
গরুড়েব হস্তে নিঃক্ষিপ্ত কবিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আত্মশবীব দান তাহাব 
পক্ষে সহম্মাংশে শ্রেযঃকব ছিল। গকড় ভগবান্‌ কশ্যপেব ওবসে জন্মগ্রহণ 
কৰিয়া কেন এত পাপ কয়িতেছেন?। হায়। কেনই বা সামান্য দেহের 
জনয এত মোহ উপ্্ত হয বলিতে পাবি না। ভ্রাতঃ। শখচড় ভামি আত্ম- 
শবীর প্রদান কবিযা তোমাকে রক্ষা কৰিব, তুমি বিষগ্ন হই ন। 1৮ 

শঘচুড কহিল, “মহাশয়। এ আপনার সান্বনাবাদাত্র | কাচমগিব 


কথা-সরিৎ সাঁগর। ২১১ 


জন্য মুক্ামণির ক্ষয় করা তবাদৃষটব্যক্তির উচিত নহে। বাহ হইলে আমাবও 
চিবকলক্ক থাকিবে; অঙ্ছএব আপনে ক্ষান্ত হউন 1৮ এই বলিয়া অস্তকাঁলে 
একবাব মহাকাল নিকেতনস্থ চক্্রমৌলিকে দর্শন কবিতে গমন করিল। কারীণ্য- 
ময জীমৃতবাহন শঙখচুডেব জনা আত্মশবীর প্রদান কবিতে ক্লৃতসংকল্প হইয়া 
মিত্রাবস্থৃকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। এই সমঘ আসন্নবর্তী গকড়েব পক্ষপবনে 
মেদিনী ঘূর্ণিত হইতে লাগিল । বিচশ্ণ জীমৃতবাহন উক্ত লক্ষণ দর্শনে গরুডেব 
আগমন নিশ্চয কবিয় সত্বব গমনপুন্বক সেই বধ্য শিলা আবোহণ 
কবিলেন। 

ক্ষণকাল মধো গকড নতোম গুল হঈতে বেগে অবতীর্ণ হইল, এবং ্ীমৃত- 
বাঁহনকে হবণপূর্বক গিবিশিখবে আবোহণ কবিষ!| চঞ্চপুট দ্বাবা ভক্ষণ কবিতে 
আবন্ত কবিল। এই সময় সহসা পুষ্পবৃষ্টি হইশে, তাক্ষণ বিন্রিত হইল। 
অনস্তব শঙ্খচ্ড সেই বধ্য শিপাঁ উপস্থিত হইল, এবং শিলাতলকে কধিরময় 
দেখির! বুঝিল যে, জীমূতবাহন তাহাব জন্য আত্মশবীব প্রদ্বান কবিযাছেন। 
তখন সে ব্যাকুল হইযা সেই কধিব ধাবাব অন্ুসবণ ক্রমে তদীয় অন্ুদন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইল। 

এদিকে পক্ষিবাজ জীমৃণ্তবাহনকে ভষ্টচিত্ত দেখিখ| বিস্মিত হইল, এবং 
ভক্ষণে বিরত হউযা ভাবিল “কি আশ্চর্যা। এ কখনই সর্পজাতি নহে, কোল 
মহাত্মা হইবে, কাবণ আত্মশবীব প্রদান কবিঘাঁও জীবিত আছে, এবং হর্ষ 
প্রকাশ কবিতেছে ।” গকড এইবপ তর্ক কবিতেছে, এমন সময জীমুতবাহন 
কছিলেন, “পক্ষিবাজ। আমীব শরীরে এখন যথেষ্ট মাধুদ এবং শোণিত আছে, 
তথাপি তুমি তৃপ্ত না হইঘা কেন ভক্ষণে বিবত হইলে ?” ' জীমুতবাহনেৰ এই 
বাক্য শ্রবণ কবিষা গকড় তাহাব পবিচয় জিজ্ঞাসা! কবিল। জীমুতবাহন কহি- 
লেন,লীন্ি নাগৃজাতি,আপনি ভক্ষণ ককন ।”এইবপ বলিতেছে,এমন সময দূর 
হইর্তে শঙখচুড চা কহিল, “পক্ষিবাজ। আমি বাস্থৃকি প্রেবিত নাগ, 
উহ্ীকে ভক্ষণ কর্ষিবেন না, ছাডিত্বা দিউন।” এতত্শ্রবণে গকড় বিশ্মিত ও 
উদ্ভান্তচিস্তহইল,এবং জীমৃতবাহনও অভীষ্টসিদ্ধিব ব্যাঘাতে অত্যন্ত ক্ষক্কদ্ইলেন। 


২১২ কথা-ষরিৎসাগর | 


জনস্তর গকড় বিশেষ পরিচন দ্বারা তাহা সিদ্ধরাজ জীমুতবাহন বলিয়া 
বুঝিতে পারিল, এবং আপনাকে নৃশংস ও পাপিষ্ট জানে অত্যন্ত অনুতাপ 
করিতে কবিতে পাপক্ষালনার্থ অগ্নি প্রবেশে উদ্যত হইল। 

তদর্শনে পরম কাকণিক জীমৃতবাহন কহিলৈন, “পক্ষিরাক্গ! এজন্য বিষ 
হইও না, যদি তোমাৰ সত্যই পাপেব ভয় হইয়া! থাকে, তবে মর্প ভক্ষণে 
বিবত হও,এবং পূর্ব ভক্ষিতসর্পদিগেব জন্য অনুতাপ কব।” গকড় জীমৃতবাহ: 
নেব এই উপদেশ শিবোধার্ধ্য কবিয়। তক্ষণে বিবত হইল, এবং জীমুত- 
বাহনেব ক্ষত নিবাবণ ও পূর্ব ভক্ষিত সর্পদিগে পুনজীবনার্থ অমৃত আনিবাব 
জন্য স্বর্গে গমন কবিল। ইত্যবনবে হবজায় স্বয়ং আমিষা জীমৃতবাহনের 
শবীবে অমৃত সেচন কবিলে, বাজা অক্ষতকাষ হইয়া পূর্বাপেক্ষাও কাস্তিপুষট 
শরীব ধারণ করিলেন। অনস্তব গকড় অমৃত আনিয়া পুর্বনৃত্ত যাবতীষ 
সর্পগ্ণকে পুনর্জীবিত কবিল। তত্রত্য মেদিনী তৃবি ভূৰি সর্পে পবিপূর্ণ হওযাতে 
বোধ হইল, যেন সমস্ত পাতাল লোক জীমৃতবাহনকে দেখিবাৰ জন্য ভুলোকে 
অবতীর্ণ হইয়াছে। 

অনন্তর জীমুতবাহনেৰ পিতামাত! এবং বন্ধুবর্গ তীয় অবদান শ্রবণে 
প্রীত হইযা ভূবি ভূবি প্রশংসা কবিতে লাগিশোন। দয়াবীবেব এই যশঃ- 
সৌবভে ভরিন্ববন আমোদিত হইল। শঙচুড় বিদাষ, গ্রহণ করিয়া জননীব 
নিকট গমনপুর্বক জননীকে পুনর্জীবিত কবিল। সর্পগণ শঙ্খচূডেব মুখে সমন্ত 
বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিথা, জীমুতবাহন এবং গরুডের নিকট গমনপূর্ববক প্রণাম 
কবিল, এবং তাহাদেব নিকট চিববাধ্য হইয়া বহিল। অনন্তর ভীমৃতবাহন 
মলয়পর্বত হইতে হিমালযস্থ শিজ নিকেতনে গমন কবিলেন, এবং বিদ্যাধব 
রাত্য শাদন কবত স্থথে বাস করিতে লাগিলেন। 

গুর্ধিণী বাসবদতা অমাত্য যোগন্ধরাষণে সুখে এই অপূর্ব নথ শ্রবণ 
করিযা সন্ত হইলেন। 


কথ|-সরিৎ-সাগর | ২১৩ 
ত্রয়েযবিংশ তর | 


একদা দেনী বাঁসবদত্ব অমাত্যপবিবৃত পার্শস্থ বাজাকে কহিলেন, “আর্ধী- 
পুত্র! গর্ভধাবণ কবিষা অবধি *আমাব হৃদযবেদনা অতিশয় প্রবল হওয়ায় 
মনে সর্বদাই অনিষ্ট শঙ্ক। উপস্থিত হয। গত বাত্রে নিদ্রাবেশে এই 
গন দেখিযাছি, এক জটটাধাবী পুরুষ শূলহস্তে আমাৰ নিকট আসিযা কহি- 
লেন, "পুতি! তুমি চিন্তা করিও না, আমিই তোমাকে এই গর্ভ প্রদান 
কবিষাছি, এবং আমিই উহা বক্ষা কবিব।” এই বলির আমাব বিশ্বাসেব জন্য 
পুনর্ধার এই কথেকটি কথা বলিলেন, “কল্য গ্রভাভে কোন দৃশ্চাবিণী স্ত্রী 
আপন পত্তিকে বিনাশ কবিবাৰ আশা পাঁচ পুত্র এবং বন্ধুণণসহ পতিকে 
আকর্ষণ কবত রাঁজসমীপে উপস্থিত হইব পতিব নামে মিথ্যা অভিযোগ 
কবিবে। অতএব তুমি অগ্রে বাজাকে এই বিষয জানাইনা বাখিবে, যেন সেই 
সাধু পুরুষ দুশ্চাবিণীব ষড়যন্ত্র হইতে পবিভ্রাণ পাধ।” এই বলিব সেই মহা- 
পুকষ অন্তহত হইলে আমাব নিদ্রাঙ্গ হইল, এবং রজনী প্রভাত হইল । 
দেবীর এই স্বপ্নবৃততাস্ত শুপিযা সকলেঈ বিস্মিত হইলেন এবং তাহা মহাঁ- 
ও ্বপ্রাদেশ বলিয়া স্থিব 'কবিলেন। ক্ষণকাল পবেই ভ্বাববান আসিয়া 
প্র কথিত জীব আগমন সংবাৰ প্রদান কবিল। তৎ্শ্রবণে সকলে বিস্ষিত 
ইলে, বাঁজা অবিলম্বে সেই স্ত্রীকে সর্খুথে আনিতে আদেশ কবিলেন। উক্ত 
রব আগমনে বাসবদতীব সৎপুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল 
বং তজ্ছন্য আনন্দসাগবে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তব,সেই স্ত্রী পতিব সহিত 
রীজসমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রপামপূর্বরক এই অভিযোগ কবিল দেব। “এই 
আমাব শ্বামী বিনা অপবাধে আমাৰ অন্লাচ্ছাদন বাহিত কবিযাছেন।” তাহার 
্বামী বর্মহূল “মহাবাজ ! আমার পত্রী বড়যন্ত্র বাবা আমাকে নষ্ট কবিবাঁব জন্য 
আমারনন্মে 43 মিথ্যাভিযৌগ কবিতেছে। মহারাজ ! আমি সংবৎ 
সরে যাহা কিছু উপাঁজন কবি, সমন্তই পড়ীৰ হস্তে সমর্পণ বরিয়। থাকি। 
এবিষবে আমাব কতক্ষগুলি দাঙ্ষী ও অছে।” 


২১৪ কথা.সরিৎু-সাগর | 


লাধ এই বঙ্গিযা বিরত হইলে, কাজা কহিলেন “ মনুষ্য সাক্ষীর 
প্রয়োজন নাই, শুলপাগিই রবিষক্পে পীঙ্ষয, প্রদান কবিয়াছেন | যোগস্ধবায়ণ 
কহিলেন, “তথাপি সাক্ষি দ্বারা বিচাব করা আবশ্যক, নচেৎ লোকে প্রত্যষ 
কবিবে না” তদমুসাবে সাক্ষী আনাইবংর “আদেশ হইল। সাক্ষীগণ 
হাজির হইৰা সাঙ্গ প্রদান কবিলে, ভুম্চাবিণীর মিখ্যাভিযোগ সপ্রমাণ হইল । 
তদনন্তব বাছা তাহাকে সপুত্রে নির্বাদিত কবিলেন, এবং সাঁধুকে বিবাহ 
কবিবাৰ জন্য প্রচুব অর্থ প্রদানপূর্র্বক বিদায কবিলেন | 

অনন্তর গার্খগ্ক বসন্তক কহিলেন, “পবস্পব স্নেহ বা বিবোধ পূর্বজন্মার্ডিত 
বাসনাদিব ধ্ল মাত্র। তদ্বিষষে একটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কাশী- 
ধামে বিক্রমচণ্ড নরপতিব সিংহ্বিক্রান্ত এবং দ্যুতাসক্ত বল্লভ নামে এক ভৃত্য 
ছিল। বললিভের কলহকাবিণী নামে অত্যন্ত কলহকাবিণী একপত্ী ও তিন 
পুত্র ছিল। বন্নভ দ্যুতক্রীভাদি দ্বাবা প্রচূব অর্থ উপার্জন করিবা পড়ীর হস্তে 
সমর্পণ কবিত, উদ্ভন উত্তম আহাবসামগ্রী আনিয়া দিত, তথাপি তাহাকে 
সন্তষ্ট করিতে পাবিত না। কিছুদ্িনেব মধ্যে বলত পত্বীব কলহে জালাতন 
হইয়া সংসাব্ধন্ম পবিভ্যাগপুর্বক বিন্ধ্যবাসিনী দর্শনে গমন করিল, এবং 
নিবাহাবে দেবীব উপাসনা আবস্ত কবিল। এদবী তাহাব গ্রতি তুষ্ট হইয়া! 
এই স্বপ্ন দিলেন পুত্র ! বাবাণসীস্থ মহান বটবৃক্ষমূলে যে নিধি নিখাত আছে, 
তথায় গমনপুর্ব্বক তাহা তুলিয়৷ লঁ। উক্ত নিবি মধ্যে গকড়মপিময় যে 
একটা স্বুনিম্্ল পাত্র প্রাপ্প হইবে, তাহার এইগুণ যে, তাহার মধ্যে নে 
প্রযোগ কৰিলে ঘবল জন্তু পুর্ব জাতি দেখিতে পাওয়া যাধ। তুমি ও উত্ত 
পাত্র মধ্যে নেত্র গ্রযোগ কবিয়া তোমাৰ এবং তোমাৰ ভার্ধ্যাৰ পুর্বরজাতি 
অবগত হইবে, এবং গ্রচুব অর্থ প্রাপ্ত হইয়া স্থুথে বাস কবিখে।” 

বন্নত স্বপ্নান্তে জাগরিত হইয়া পারণাদি সমাপনপুর্বক কাশীধাসে পরচ্থান 
কবিল, এবং নির্দিষ্ট বটবৃক্ষমূলস্থ নিধি উদন্তালন পূর্বাবং “হ্রস্চ তি প্রাপ্ত 
হইল। তাদনন্তব পাত্র মধ্যে দুষ্ট গ্রদান কবিধা! দেখিল, াখ্যা রাঙ্গসী এবং 
আপনি মৃগেন্র। তখন উভয়ের বিদ্বেষভাব পুর্বাত তীয় বৈরনিব্ধন স্থির 


পে 
কথ! গাবিৎ্-সাগব | ২১৫ 


কবিধা শোকেব নহিত কলহকাবিণীকে ও পবিত্যাগপূর্ববক সিংহ শ্রী নামী, এক 
সিংহ্হীর পাগিগ্রহণ কৰিষ্তা হখে বাঁধাপন কবিতে *লাগিল। দেব! এইৰগে 
মনুষ্য জাতিও পূর্বসংস্কার নিবন্ধন শক্ত ও স্রেহাস্পদ হয়। বৎসবাজ বসস্তক্ষ 
মুখে এই কথা শুনিয়! তুষ্ট হইন্জেন। 

কিছুকাল, গীবে অমাত্যগণেব পুত্র সস্তান হইল। প্রথমে যোগন্ধবাষণেব 
মকতৃতি, তৎপবে সেনাপতি কমণানেৰ হবিশিখ, তদনস্তর বস্তরক্েব তপত্তক, 
এবং পবিশেষে প্রতীভাব নিত্যোদিততব গোমুখ নামে পুত্র তৃমিষ্ট হইল। 
ভূমিষ্ঠ হইবাব পর, “ইহাবা! সকলে ভাবী চক্রবর্তী বসবাজ তনয়েব মন্ত্রী হই- 
বেন,” এই আকাশবাণী হইল । 

অনস্তব আসন্নপ্রসব! দেবী বাসবদভা যথাকালে হুতিকাগৃহে প্রবেশ কবিয়া 
চক্রবন্তি লক্ষণ্যুক্ত রাজকুমাব প্রসব কবিলেন | বাজপুঙ্জেব গ্রাসবে বাঙভবনেৰ 
সহিত দেবীর হৃদয় আলোকসয হইল | অনস্তব যে অন্তঃপুবচব হু'্তজন্ম 
বৃত্তান্ত বাঁজীৰ কর্ণগোচব কবিল, রাজা তাহাকে বিশেষ পাবিভোধিক দিয়া পুত্র 
দর্শনার্থ অন্তঃপুব মধ্যে প্রবেশ কবিলেন, এবং অনিমিষ নযনে পুত্রেব মুখকমল 
নিরীক্ষণ করত অমাত্যগণেব সহিত ন্ুুখসাগবে নিমগ্ল হইলেন । তদনস্তর 
'বৎসবাজ তৎকালজাত দৈববাণীব আদেশান্থপাবে কুমাশের নাম নববাহনদত্ত 
বাখিলেন, এবং বাজকুমাব যে বিদ্যাধব চক্রবর্তী হইবেন দৈবাণীব প্রস।দে 
তাহাও অবগত হইলেন | দৈববাণীবস্পব পুষ্বৃষ্টি হইল। বাজভবন মহোৎ- 
লবে পবিপুণ হইলে, তৃর্ধ্যধ্বনিতে নভোমগুল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 
বন্তপতাকায় নগৰ আচ্ছন্ন হইল। বাবযোধিদরণেব নৃত্যগীত আবন্ত হইল। 
পুরবাসীমাত্রেই বলযাদিভৃষণ এবং নববস্ব প্রাপ্ত হইলে, সকলকেই তুলাবিভব- 
শালী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাজ প্রদত্ত অর্থলাভে সকলেই সম্পন্ন হইল, 
কিন্তত্বীন্্ধনাগার বিক্ত হইল। 
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« অনস্তব রাজকুমাঁৰ পিতা মাতার বিশেষ, যত্কে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়! 
গ্রথমে বমিতে এবং তাহার পব চলিতে শিখিলে, অমাত্যপুত্রগণ আসিয়! 
তাহাব সহিত ক্রীতায়্ প্রবৃত্ব হইলেন। বৎনরাঁজ নরবাহনদণ্ডেব রক্ষার জন্য 
কুমাবভত্যাকুশল চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন, এবং কিসে পুত্র ভাল থাকি- 
বেন এই চিস্তায় সর্বদাই নিমগ্ন হইলেন। 

একদা অমাত্য যোগন্ধবাষণ বাঁজাকে নির্জনে ডাকিয়া খলিলেন “দেব! 
দেবাদিদেব রাজকুমাবকে বিদ্যাধব চক্রবর্তী কবিবাব জন্য স্বহস্তে নিশ্মীণ 
কবিযা আপনার ভবনে রাখিযাছেন। বিদ্যাধববৃন্দ এই ব্যাপার দিব্যজ্ঞান 
বলে অবগত হইয়। মর্মান্তিক বেদন! পাইয়াছে, এবং বিধিমতে ইহী'র অম- 
জল কামন! করিতেছে । কিন্তু গৌরীনাথ বিদ্যাধরগ্রণেব পাপাশষতা অবগত 
হইয়া ইহার বক্ষাব জন্য বিদ্নবাজকে নিধুক্ত কবিষাছেন। বিস্ববাজ অলক্ষিত- 
ভাবে নিযত ইহীব বক্ষণাবেক্ষণ কবিতেছেন। অতএব মহারাক্স। আপনি 
পুত্রের জন্য অধুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এই কথা দেবর্ষি নাবদ স্বয়ং 
আসিয়া! আমাকে বলিযা গিযাছেন।” ইহা শুনিযা বাজা তুষ্ঠ হইলেন । 

অনস্তব কুওলধাবী এক দিব্য পুরুষ অসিহস্তে রাজ সমক্ষে আবির্ভূত 
হইয়া প্রণামপুর্ববক কহিলেন,“ আমি ভূতলবামী শক্ডিবেগনাম| বিদ্যাধবরাজ, 
আমার অনেক শক্র। আমি জ্ঞানবলে আপনাব পুত্রকে ভাবী চক্রবর্তী 
জানিয়া৷ দেখিতে আসিযাছি।” তদনন্তব শক্তিবেগ বৎসবাজের অনুরোধে 
স্বীয় খঙ্জমালাদি প্রান্ত বৃত্তান্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

“দেব! পুর্র্বকালে বদ্ধমাননগবে পবোপকাবনিবত পরস্তপনামে এক রাজা 
ছিলেন। তদীষয মহিষীব নাম কনকপ্রভা। কালক্রমে কনক প্রভা, পরম 
সুন্দরী এক বন্যা প্রনৰ কবিণে, বাজা কন্যাব নাম ক্নহবক্ষাও '্প্রালন। 
ক্রমে কন্যা যুবতী হইলে, একদা! রাজ! বাজমহিষীকে কধিলেন, “কনকরেখার 
বিবাহেৰ জন্য আমি অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি। ফদি ভ্রমবশতঃ কন্যাকে 
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অপাত্রে দেওযা হতুভাহা হইলে, অবশ, অধর্শ, এব্‌ং অনুতাপৈর,দহিত 
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ততশ্রবণে বাজমহী হাসিয়া কহিলেন্‌ “আপনি কন্যার বিবাহের স্তন্য 
ব্যন্ত হইছে, কিন্তু কন্যার বিবাহ কবিতে ইচ্ছা নাই, আমি অদ্য পরিহাস- 
চ্ছালে বিবাহেব কথা ইঙ্গিত করিলে, কনকবেখা অসম্মত হইয়া কহিল,“যদি 
পূর্বক আমার বিবাহ দেন, তবে আমার মৃত্যু হইবে। আমার একথ! 
বলিবাঁর বিশিষ্ট কাবণ'আছে।" ইহাতে বোধ হয়,কনকরেখার বিবাহ নিষিদ্ধ 
আছে। অতএব পাত্রচিস্তার প্রক্নোজন নাই।” 

এই কথা শুনিয়া বাজ! কনকরেখাব নিকট গমন কবিয়া বিবাহ বিষয়ে 
অনিচ্ছাৰ কাঁবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। কনকবেখা অধোমুথে দণ্ডায়মান হইয়া 
“বিবাহে বিশেষ আপত্তি আছে” বলিয়া! অসম্মতি প্রকাশ কবিলে, রাজা 
পুনর্বার বলিলেন বংমে। কন্যাদান ব্যতিরেকে পিতাৰ পাঁপশাস্তি কিছুতেই 
হয় না। কন্যাব ম্বাতত্ত্য অতিশয় দৌষাবহ। কন্যা জন্মিলে পিতা লালন 
গান করেন, এবং যথাকাঁলে পাত্রস্থ করিয়া! পতিগৃহে পাঠাইয়া দেন। 
বাল্যকাল ব্যতিবেকে পিতৃগৃহে থাকা কন্যাব পক্ষে নিতান্ত গ্লালিজনক। 
বিবাহের পূর্বে কন্যা ধতুমাতী হইলে, তদীয়বন্ধুগণেব 'আধোগতি হয় এবং লে 
কন্যাকে বৃষলী এবং তাহাৰ পতিকে বৃষলীপতি কহে” 

রাজপুত্রী পিতার এইবপ উপদেশৈ অগত্যা স্বীয় মনোগতভাব ব্যক্ত করিয়া 
কহিল পপিত! যদি এমন হয়,তবে ব্রাহ্মণ বা ক্ত্রিয়েব মধ্যে যে কনকপুরী দর্শন 
কবিযাছে, তাহাব হস্তে আমাকে সমর্পণ কবিবেন,নচেৎ অনর্থ ঘটিবে।” রাজা 
কনকরেখার বিবাহেচ্ছায় তুষ্ট হইয়! ভাবিলেন,বালিকার 'এতদূৰ জ্ঞান অসম্ভব, 
অতএব বোধ হয়, ইনি কোন দেবতা, কার্ধ্যবশতঃ আমার গৃহে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ।” এই বলিয়া গাত্রোখানপূর্বক স্নানাদি কবিতে গেলেন । 

পরদিবগণঘদ্ছাস্থ হইয়! পারিষদ বর্গকে, কণকপুরী দর্শন করিয়াছে, এমন 
একটা ব্রান্ধণ বাঁ ক্ষত্রিয় যুবার অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। পারি- 
ধদঞ্জণ কনবপুরীর কথ। শুনিয়া পরম্পর মুখাবলোকন করিযা কহিলেন, “মহা- 
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বাজ! আঁমব! কথনু উক্ত পুরীর নামও শুনি নাই।” *জানস্তর রাজ! দৌবা- 
বিককে ভাকিবা এই বিষর ঘোষণ! কবিতে-আদেন করিলেন, গ্রতীহাব 
বানাজ্ঞ। প্রাপ্তি মাত্র নির্গত হইয়া নগব মধ্যে এই. ঘোষণা কবিল যে, “ত্রাঙ্গণ 
বা ক্ষত্রিয়েব মধ্যে বিনি কনকপুবী দর্শন করিয়াছেন, বাজ! তাহাকে কন্যা 
সম্প্রদানপূর্বক যৌববাজ্যে অভিষিক্ত কবিবেন। 

নগববাসীগণ এই ডিঙিম প্রচাবের মন্খার্থ অবগত হইয়া কেহই অগ্রসব 
হইল না, কেবল বলদেব ব্রাহ্মণের পুত্র শক্তিদেব নামে যে এক বর্ত ব্রাহ্মণ 
ছিল, নে অশেষবিধ ব্যসনন্বাবা নির্ধন ইই্যা কি গৃহে কি বেশ্যাগৃহে 
কোথাওই প্রবেশ কবিতে পাইত না। সে এক্ষণে প্রতীবণ! দ্বাবা রাজকুমারীকে 
বিবাহ কবিয়া রাজা হইবার বাসনা কবিল, এবং বাঁজপুকযদিগের নিকট 
গমনপুর্বক কন্মকপুবী দর্শন দ্বীকাব করিল। ইহ শুনিয়া রাজপুরুষেবা 
দ্বারবানেব নিকট, এবং দ্বাববান্‌ রাজাব নিকট লইয়া! গেলে, বাজা আদরাস্িত 
হইয়া! শক্তিদেবকে কনকবেখাৰ নিকট প্রেবণ কবিলেন । বাজকন্যা দ্বাবধানের 
মুখে সমস্ত শুনিয়া শক্তিদেবকে বনাইলেন। পরে কনকপুৰী যাইখব পথ» 
এবং পুবীৰ অবস্থা জিজ্ঞীসা করিলে, শক্তিদেব বলিল, “আমি বিদ্যাধ্যয়নার্থ 
ফনকপুরী গিবাছিলাম। গমন কালে প্রথমে হরপুর, হবপুৰ হইতে বাবাণসী, 
বারাণসী হইতে পৌগ্ড বন্ধন নগর, এব* তথ! হইতে কনকপুী প্রাপ্ত হইলাম। 
কনকপুৰী অতীব বমণীয় নগবী, এবং*সুকৃতিশালীরিগেব ভোগ্য ভূমি। 
অনিমিষ নযনে পুৰীর শোভা দর্শন কবিলে সাক্ষাৎ্ৎ অলক বলিয়া ভ্রম জন্মে । 
আমি তথায বিদ্যধ্যয়ন কবিযা দেশে আসিয়াছি।” 

শক্তিদেব এইবপ মিথ্যা বর্ণন কৰিলে, বাজকুমাবী পুনর্বাৰ বলিলেন 
“উঃ আপনি মহাত্রাঙ্গণ ! আপনি যে সত্যই কনকপুরী দেখিয়াছেন, তদ্বিষষে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই, বলুন আবার বলুন কোন পথে গিযাছিলেন।” ইহা 
শুনিয়া শক্তিদেব আবাব বখন এ্বূপ বলিল, তখন রাজপুত্র -গাহাকে "দাসী 
্বাব! বহিষ্ধত করিয়! দিল। তদনন্তর পিতাব নিকট যাইয়া শক্তিদেবের 
ূর্ততা বর্ণন কবিয়া কহিল, “পিতঃ! ধূর্তেরা| প্রায়ই সকল ব্যতভিকে বঞ্চনা 
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কবিতে চেষ্টা করে। এই বলিয়া! শিবমাধবের বৃত্তান্ত বর্ণন,ঃকবিতেনআরম্ 
করিল। 

রত্বপুব নগবে শিব ও ম্বীধধ নামে ছুই ধূর্ত বাদ কবিত। নগবব$দী* 
অনেক ধূর্ঘ তাহাদেব আশ্রষে প্রুতিপালিত হইত। সর্বদা ধূর্ততাঞ্থাব! নাগবিক 
আট্য ব্যক্তিপ্লিগকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ কবাই তাহাদেব কর্ম ছিল। তাহাবা 
বছকাল প্রতাবণা দ্বাবা উক্ত নগব লুণ্ঠন কবিযা পবিশেষে উজ্জষিনী যাত্রার 
বাসনা করিল, এবং প্রৰঞ্চনাদ্বাবা তত্রত্য বাজপুবোহিত শঙ্কর স্বামী সর্বস্ব 
অপহবণপুর্র্বক তদীয স্ুন্দবী কন্যাকে বিবাহ কবিবাৰ পবানর্শ কবিষা 
উজ্জরিনী যাত্রা! কবিল। মাধব পুরবহির্ভাগস্থ এক গ্রামে রার্জপুত্রেব বেশে 
থাকিল, শিব ব্রহ্মচারী বেশে একাকী উজ্জধিনী মধ্যে প্রবেশপূর্ববক শিপ্রা! 
নদীব তীবস্থ এক মঠে আশ্রধ গ্রহণ কবিল। সেই ভও তপন্দী সর্ধাঞ্গে 
মৃত্তিকালেপনপুর্বক অধোমুখে প্রাতঃম্নান, তৎপবে উর্দাদৃষ্টি হইণা বহুক্ষণ 
সধ্যদর্শন, এবং পবিশেষে দেবালয়ে গমনপূর্বক পদ্মাসনে দেবাবাধন। 
.আরম্ত কবিত। আবাধনান্তে বুথ জপে তৎপব হইত। অপবাহে কৃষ্ণসাৰ 
ইনগচর্মট পবিধানপূর্বক ভিক্ষার্থী হ্তুয়া নগবমধ্যে প্রবেশ কৰিত, এবং 
প্রবঞ্চনাপব মাধাকটাক্ষ, বিঞলাবপূর্ব্ক ভ্রমণ কবত মৌনভাবে ব্রাহ্গণগৃহে 
ভিচ্াত্ গ্রহণ করিত্বাঁ তাহাকে তিনভাগে বিভক্ত কবিত। এক ভাগ 
কাককে, এক ভাগ আঁত্যাগতকে দান কবিয়া অবশিষ্ট ভাগ দ্বাৰা উদবপুবণ 
কবিত। ভোজনান্তে পুনর্কবাব জপমাল! ঘুরাইতে বদিত। এবং বাত্রিযোগে 
একাকী মঠাভ্যন্তবে থাঁকিযা লোকেব সর্বনাশেব চিন্তা কবিত। 

ভণ্ড তপস্বীর এইবপ ব্যাজতপস্যা বাব! নগববাঁসী *সমস্ত লোকেব মনকে 
অত্যন্ত আবর্জিত করিলে, সকলেই ভাবে গদগদ হইযা তাহার ভক্ত হইল, 
এবং ক্রমে শাস্ত মহাতপন্থী বলিয়া সর্বত্র প্রচাব কবিল। মাধব চরমুখে 
শিবের এইবগ,প্রৃতিগতি স্টনিয়া নগব মধে) প্রবেশ কবিল, এবং দেবালয়ের 
নিকটবত্তী স্থানে আবাস গ্রহণ কবিল। ন্নানকালে বাজপুত্রেব বেশে শিপ্রা- 
নলিনে মান কবিয়া দেবালয় দর্শনে গমন করিল, এবং তথাধ ধ্যানে পবিষ্ট 
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শিবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্বক সর্বসমক্ষে তগস্বীর ডুরি তৃরি প্রশংস! 
করিতে লাগিল । ধূর্ত শিব মাধবকে দেখিয়া$ একভাবে রহিল। পরে মাধব 
বাসস্থান গমন করিল। রাত্রিযোগে উন .একত্র হা পানতোজন 
সমাপনাস্তে কর্তব্য নির্ধাবণে নিমগ্ন হইল। শেখ রাত্রে শিব স্বীক্ মঠিকায় 
প্রবেশ কবিল। 

প্রভাত হইলে মাপব এক জন অনুচবকে শঙ্কর স্বামীর নিকট পাঠাই 
দিল। অস্কুচর শ্বঙ্কর স্বামীব নিকট যাইয়া কহিল “দেব। মাধব নাম] কোন 
রাজকুমার দায়াদগণকর্তৃক পরাস্ত হইয়া কতিপম্ন বাজপুপ্রের সহিত দক্ষিণাপথ 
হইতে আসিয়াছেন। তিনি এই বন্তর যুগল আপনাকে উপহার দিয়া, ভবদীয় 
মহাবাজের সেবায় নিযুক্ত হইবাঁৰ অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছেন। প্রলো- 
ভনরূপ অস্ধাস্ত মণি লুব্ধ ব্যক্তিব কি চমৎকাব আকর্ষণ । শঙ্কবস্বামী উপ- 
ঢৌকনেব লোভে তাহাব বাক বিশ্বাম করিযা বন্তরযুগল গ্রহণ কবিল। 

একদা মাধব স্বয়ং পুরোহিতের গৃহে আসিষা অশেষ বিধ আলাগ করিয়া 
চলিয়া গেল। দ্বিতীর বাব বস্ত্রযুগল পাঠাইয়। পুনর্ধধার তদীয গৃহে গমনপূর্বক 
তাহাব সহিত সাক্ষাৎ করিল, এবং গরিবাৰ ভরণপোষণের অন্ুবৌধে রাজ- 
ভবনে দাঁসস্ছে দিয়োজিত হইবাৰ জন্য তাহার শরগাগন্ত হইল। এবং আপনার 
সমস্ত সম্পত্তিও তাহাব নিকট গচ্ছিত বাখিতে ইচ্ছাকবিল। লুন্ধ শঙ্করস্বামী 
লাভের প্রত্যাশীর তদীয় অভিলীষপুবণে খমঙ্্রীকার কধিল, এবং তৎক্ষণাৎ 
রাজসমীপে যাই] মাধবের জন্য রাজাকে অন্থুরোধ কবিলে, রাঁজ! পুবোহিতের 
অন্ুবোধে মাধবকে রাঁজসেবাৰ নিযুক্ত করিলেম। 

মাধব রাজপরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন রাত্রে শিবেৰ নিকট যাইয়। 
মন্ত্রণা করিত। কিছুদিন পবেই শঙ্করম্ামী মাধবকে আপন গৃহে আসিতে 
অন্থুবোধ করিল। মাধব তাহাই চায়, সে তদ্দণ্ডে সন্ত হইয়া অগ্গুচরবর্গের 
ণ/খত তদীয় গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিছুদিন পরে নসাপন প্রেতনে 'পিত্তল 
ও কৃত্রিম মণিমষ কতক গুলি আভরণ প্রস্তুত করাইয়া আনিল, এবং কৌশলে 
তাহ! পুবোহিতকে দেখাইল। এতদর্শনে পুরোহিভ মাধবের প্রতি মম্পূর্ণ 
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বিশ্বাস গ্রাণ্ড হইল দেখিয়া ধূর্ত মাধব অগ্নিমান্দ্যেৰ ভাগ ক্রিয়া! অল্লাহনরণকরত 
দিন দিন কষ হইতে জটিল, রং ক্রমে শয্যাগত শুইয়া ধূর্তরাঁজ অতিমৃদ্ববচনে 
পুরোহিতকে বলিল “মহাশয়! আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, 
তাহাতে এযাত্রা নিস্তার পাবার সম্ভাবনা মাই। অতএব আপনি রেশ 
হ্বীকার করিয়া আমাকে একটি সতব্রাঙ্গণ আনিয়া দিউন, আমি তাহাকে 
সর্বস্ব প্রদান করিয়া ইহলোক এবং পবলোকের সাগতি কবি। এই অস্থির 
জীবনে বলের আশা অকিঞ্চিতকর। এই বলিয়া শঙ্করের চরণে পতিত হইল । 

অনস্তব পুরোহিত তথাস্ত বলিয়া যে কয়েকটি ত্রাঙ্গণ আনিল, তাহাদের 
মধ্যে কাহাব প্রতি মাধবের শ্রদ্ধা হইল না। তখন মাধবেব অন্গুচর এক ধূর্ত 
কহিল “মহাশয় ! সামান্য ব্রাঙ্মণে ইহার শ্রদ্ধা হইবে না, অতএব শিপ্রানদীর 
তীবস্থ মঠে শিব নামে মহা তপস্বী যে এক ত্রাঙ্গণ আছেন, তিনি যথার্থ 
ভক্তির যোগাপাত্র; বোধ হস্স তাহাঁব গ্রতি ইহার শ্রদ্ধা জমিতে পারে । এতৎ- 
শবণে মাধব আর্তস্বঝে শিবকে আনিতে অন্ুবোৌধ করেন। র 

অনন্তর পুবোহিত শিবের নিকট যাইয়া ধ্যানমগ্র শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
উপবিষ্ট হইলে, শিব দেত্র উন্মীলন কবিলু পুরোহিত প্রণান কবিয়া৷ বিনয়বচনে 
স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, ত্ুওতপন্থী শিব মৃদবাক্যে সর্থগ্রহণে অস্বীকাব 
করিল। তাহা শুনিয়া পুরোহিত গৃহস্থাশ্রমের উপাদেবতা বর্ণনপূর্বক অর্থের 
ত্রিবর্গসাধকৃতা প্রদর্শন ঝঁবিল।” এঙঞ্শ্রবণে শিব কহিল, আমার দাঁবপবিগ্রহ 
অসন্তব, কারণ আমি যে সে বংশের কন্যা বিবাহ করিতে পাবিব না| .লুন্ধ 
শঙ্করস্বামী তদীয ধন সম্তোগেব বাসনায় নিজ দুহিত। বিনয়স্বামিনীকে দিবা 
প্রস্তাব কবিল, এবং মাধবের নিকট যে ধন পাইবে, ভাহাও বক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে অঙ্গীকাব করিয়া পর্বস্থথের নিদান গৃহস্থাশ্রম ভজন| করিতে 
বিশেষ অন্ুবোধ করিল ।, 

পুরোহিতের এই, নির্ধন্ধে শিব নিজাতীষ্ট সিদ্ধি দেখিয়া তাহাবই উপর 
সমন্তভার সমর্পণ করিল । শক্ষরশ্বামী শিবের বাঁক্যে সত্তষ্ট হইয়া তৎনমভি- 
ব্যাহারে গৃহে গবনদুবর্বক শিবকে কন্যা সম্প্রদান করিণ। তৃতীয় দিবসে 
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শিবক্ষে মিথ্যা পীড়িত মাধবের নিকট লইয়া গ্রিয়া শিবেব যথেষ্ট পপ্রশংসা 
কবিলে মাধব গাত্রোখান করিয়া! শিবেব পূদানত হঈল এবং আপন কৃত্রিম 
আঁভরণ গুলি বাহিব কবিয়! বিশুদ্ধ অস্তঃকবণে শিবকে প্রদান করিল ! শিব 
সেই'সক্ষল আভবণ গ্রহণ করিয়! শ্বশুব শঙ্কবস্ব'মীব হস্তে সমর্পণ করিলে সে 
তাহা লইযা গৃহযাত করিল। তদনন্তব শিব মাঁধবকে আশীর্বাদ করিয়! 
্বস্থানে প্রস্থান কবিল। পর দিবস মাধব ইষ্সিদ্ধিজজনিত আনন্দে পবিপূর্ণ 
হইযা কৃত্রিম অগ্নিমান্দ্যভাব পবিত্যাগপূর্ব্বক কহিল (মহাদানেব প্রত্যক্ষফলে 
আমার রোগণাস্তি হইল, আমি আপনার অনুগ্রহেই এই আপদ্‌ হইতে উত্বীর্ঘ 
হইলাম এই বলিষা পুরোহিতের ভূবি ভূবি প্রশংসা করিল। তৎ্পবে 
প্রকাশ্যে শিবেব সহিত মিত্রতা কবিয়া কহিল, “আমি আপনার অনুগ্রহে ও 
যন্ত্রে এ যাত্রা জীবন পাইলাম ।” এইবপে কিছু দিন গত হইলে মাধব পুরো" 
হিতেৰ সর্বনাশ কবিবাঝ মানসে তাহার অন্নধ্বংস না করিষা শ্বত্ত 
হইরার প্রস্তাব কবিল, এবং গচ্ছিত অলঙ্কাবগুলিব ন্যাধ্যমূল্য প্রদান- 
পূর্বক তাহা গ্রহণ করিতে অন্থরোধ কবিল। মূর্খ পুবোহিত ধূর্ভত! বুঝিতে 
পাবিল না সুতবাং মাধবেব প্রস্তাবে সম্মত হইয়! যাবতীয় আভবণেব মূল্যস্ব ৰপ 
সর্ধস্ব শিবকে প্রদানপূর্বক একথানি লেখাপড়া! কবিযা দিল। এইবপে ধূর্তেবা 
শঙ্কবস্বামীকে পথেব ভিখাবী করিয়া তদীয় লম্পত্ভিভোগ করত পবমস্থথে 
একত্র বাম কবিতে লাগিল। 

কিছু দিন পবে শঙ্করন্বামী সেই ক্রীত আঁভবণেৰ মধ্যে এক যোডা বলয় 
বিক্রয় কৰিতে গেলে, দ্বর্ণকাঁব ও মণিকাবগণ পবীন্মী কবিয়া বলিল “মহাশয় । 
যাহা বিক্রয কবিতে আসিখাছেন, তাহা স্ববর্থ ও হীবক নষ্কে।” পুরোহিত 
তাহাদের এই কথাধ বিশ্মিত হইযা সত্ব গৃহে গমনপূর্ব্ক যাবতীয আভরণ 
আনিঘ! পৰীক্ষা কবাইল, এবং সমস্তই কৃত্রিম হইল। তখন শঙ্ষব বজাহতবৎ 
ব্যথিত হইয়া শিবেব নিকট গমনপূর্বক কহিশ, “তোমারু আভবণ তুমি লও, 
এবং আমার টাক! ফিবিয়া দেও ।” শিব কহিল, মহাশয়! এত দিন ধবিয়! 
থাইতেছি, স্থতধাং সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। ক্রমে কথায় কথার 
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উভয়ে ধোরতব বিবাদ আরম্ভ হ্টুলে, বাজদববাবে গমন ক্ষবিল। মাধব শীর্ে 
থাকিঘা বিবাদ দেখিতেছিল, সেও সঙ্গে গমন কবিল। প্রথমে পুবোহিত এই 
আর্জি কবিল “ মহাবাজ। শিব ও মাধব আমার সর্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে 
কতকগুলি কৃতিম আভবণ দিয়াঞ্ছে" ইহাতে শিব এই উত্তব করিল “আমি 
শিশুকাল হইতে ভাঁপদবৃত্তি 'অবলঘন কবিয়াছি, অর্থেব গ্রতি আমার কিছুমাত্র 
ল্পৃহ! নাই। পুরোছিত মহাশয়ই বলপূর্বক আমাকে উক্ত আভবণগুলি গ্রহণ 
কনাইযাছেন,আমি ততৎ্সমস্ত পুধোহিতমহোঁদয়েব হস্তেই মমর্পণ কবিয়াছিলাঁম । 
পরে উত্ত মহোদয় আঁভরণগুলি পরীক্ষা কবিবা আপন ইচ্ছামত যাহা! মূল্য 
প্রদ[ন কবিয়াছিলেন, আমি তাহাই গ্রহণ কবিযাছিলাম। তদ্বিষয়ে যে এক 
থাঁনি দলিল আছে, তাহা দেখিলেই ধর্ম্মাবতাব সমস্ত বুঝিতে পারিবেন । 

মাধব কহিল মহারাজ! পুরোহিত মহাশয় অকাবণ আমার প্রতি দোষা- 
বোপ কবিতেছেন। আমি উহণদের কাহাবই কোন বস্ত গ্রহণ করি নাই, 
আমাব যাহা কিছু নিজ সম্পত্তি গচ্ছিত ছিল, তাহাই আনিযা শিবকে দান 
কবিয়াছি। দত্ব বস্তৃগুলি বদি স্বর্ণ ও হীবক না হয, তবে আমি পিন্তল ও কাট 
দানের ফলে দুস্তর রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছি।” 

মাঁধব্র এই বাক্য শুনিয়া ঞরাজ! এবং মন্ত্রী হাস্য কৰিষাঁ মাঁধবেৰ প্রতি 
সত্তষ্ট হইলেন। সভ্যগণ ও অন্তরে হাসিযা শিব ও মাধবকে নির্দোষ বলিলে 
নির্বোধ পুরোহিত অর্থ দেব সহিত এরঁজ্িত হইর! গৃহে প্রস্থান কবিল। 

অতএব পিতঃ! অতি লোভ করিলে সকলেই বিপদে পড়ে । জালোপ- 
জীবীরা যেমন স্ত্রশত দ্বাবা জাল নির্মাণ কবে, সেইরূপ বঞ্চনোপজী বীবাও 
মিথ্যাশত গ্রথিত বাগজাল বিস্তার করিয়া থাকে। শক্তিদেব বঞ্চনা দ্বার! 
আমাকে হস্তগত কৰিতে ইচ্ছা কবিয়! উক্তবপ মিথ্যা বলিয়াছে। অতএব 
আপনি আমার বিবাহেব জন্য ব্যস্ত হইবেন না। তৎশ্রবণে বাজা কহিলেন 
«পুরি! যৌবনাবস্থান, কুমাবীভাব নিতাস্ত অযৌক্তিক । গুণমৎসবী ছুর্জনেরা 
অকারণ দৌষাবৌপ করিতে বিলক্ষণ পটু। বিশেষতঃ তাহাব! অগ্রেই সাধুব্যক্তির 
কলঙ্ক ঘোষণা! করিয়! বসে । ত্িষয়ে এই কথাটি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। 
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গুতরি। গঙ্গাতীরস্থ পুষ্পপুব নগরে হর্বামী নামে এক তগন্থী এক কুটারে 
বাস কত ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত । *লোকে তপস্বী বলিয়া 
তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান কবিত। একদা কয়েক জন খল হ্বন্থামীর গুণে 
দৌধাবোপ কবিষা তাঁহাঁৰ অনিষ্ট করিবাব মন্ত্রী করিল। এক দিন হর- 
স্বামীকে দূব হইতে ভিক্ষা! কবিয়া আসিতে দেখিয়া, এক জন খল তাহাকে 
ভণ্ড তপন্থী এবং শি ভঙ্ষক বলিযা লোক সমাজে নিন্দা কৰিলে দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় খল হা শুনিয়াছি, বলিয়া তদীষ বাক্যের সমর্থন কবিল। দেই কথ! 
কর্ণ পবষ্পবায় ক্রমে বছুলীভূত হইয়া নগরময় প্রচািত হইলে, নগরবাসীবা 
বালকদিগের বাহিরে যাওয়া বন্ধ কবিয! দিল, এবং হবস্বামীকে নগর হইতে 
নির্বাদিত করিবার পবামর্শ করিল। কিন্তু সম্ুথে বলিলে তাহাদিগকেও 
ধবিষা খাঁয় এজন্য দৃতদ্বাবা বলিষ! পাঠাইল। দূতও দুর হইতে নগরবাসী দিগেব 
অভিপ্রাধ হরন্বামীব নিকট বাক্ত করিলে, হবস্থামী কারণ জিজ্ঞাসা কবিল। 
দত কহিল “তুমি নগবেব বালক ধবিয়া খাও সেই জন্য।” হ্বস্বাশী এই কথ! 
শুনিয়া বিশ্মিত হইল, এবং ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বাসেব জন্য শ্ব্বং তাহাদের নিকট 
গমন কবিল। জনরবে মৃচ্ছিতি হইয়া লোকে «ককালেই বিচাবশূন্য হয়। ব্রাঙ্ষ- 
গেবা হবস্বামীকে আসিতে দেখিয়াই ভয়ে মঠের উ৮বিভাগে পলায়ন করিল । 

এই ব্যাপার দর্শনে হরস্বাদী সাসর্যা হইয়া নীচে, দাঁড়াইয়া সকলের মূর্খতা 
বুঝাইয়। দিলে সকলের চৈতন্য হইল, এবং দেখিল এপধ্যস্ত কাহারও শুক্র নষ্ট 
হয় নাই। তখন হ্রশ্বামী নগর পবিড্যাগপূর্বরক স্থানাত্তব গমনে উদ্যত 
হইল। লোকে, খলন্দন প্রচারিত মিথ্যা বটনায় শ্রদ্ধা ও তাহাব পোষকতা! 
করিয়া অনর্থক সাধুব মনে কষ্ট দিয়াছে বলিয়া অন্ৃতাঁপ কবিতে লাগিল । 
এবং হরস্বামীর পদানত হইয়া তাহাকে সন্ষ্ট করিল। যে ফ্েশের লোক 
শঠের কথায বিশ্বাস করে, এবং বিচাবশূন্য হয়, সে অতি ছুর্দেশ, সে দেশের 
প্রতি মমস্থী ব্যক্তির কদাচ অনুরাগ থাকে না। বজ্র! হুর্জনের অসাধ্য 
কর্ম নাই। অতএব এই যৌবনাবস্থায় অবিবাহিত থাক কোন ক্রমেই যুক্ি- 
সিদ্ধ হইতেছে ন11” 
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পিতার এই উপদেশ বাঁকা গুণ করিয়া কনকবেখা কহিল “ পিত প্যদি 
আমাব বিবাহ দেওয়া জাপনার নিষ্চান্ত অভিপ্রায় হইযাঁ থাকে, তবে ব্রাহ্মণ 
ব! ক্ষত্রিয়েব মধ্যে যে কনকপুবী দর্শন করিগ্জাছে, এমন পাত্রে আমাকে সম্তা- 
দান কবিবেন ! 

অনস্তব ৰাঁজা নগব মধো যার বার উক্তবপ ঘোষণ! করিযাও ঘোষণান্থবপ 
পাত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হইলেন ন!। 





পঞ্চবিংশতম তয় । 

শক্তিদেধ এইকপে বাঁজকন্যালাভে নিবাশ হইয়া ভাবিল “ মিথা! কহিয়া 
ঘযৎপরোনান্তি অপমানিত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে প্রাণপণে পৃথিবী ভ্রমণ- 
পৃর্বক কনকপুবী দর্শনানস্তব রাজকন্যাকে হস্তগত কবিব।, এইরপ প্রতিজ্ঞা. 
রূচ হইয়া বর্ধমান হইতে দৃক্ষিণাকিমুখে গমন কবিতে করিতে ক্রমে ভীষণ 
বিন্ধ্যাটবী প্রবেশ কবিল। আটবীব মধ্যভাগে নির্জন প্রদেশে শীতনন্বচ্ছসলিল 
সবোজশোভিত এক অপূর্ব্ব সরোবরদর্শনে পবম পবিতুষ্ট হইয়া ভাহাতে স্নানা্ি 
সমাপন কবিল। সরোববেবষ্ট্রত্বব প্রান্তে ফলভরাবনত ছাম্াতরুশোভিত 
এক স্ববময আশ্রম। “জ।্রীমস্ী কোন অশ্বখবৃক্ষমূলে তপস্থিগণ পবিবৃত অতি 
প্রাচীন হুরধ্যতপসনাম1৪এক তগস্থীছ লবস্থিতি কবিতেছিলেন, তাহার কর্ণে 
অক্ষমালা। শক্তিদেব ক্রমে অগ্রসর হইয়া তপন্থীকে প্রণামপূর্বক দণ্ডায়মান 
হইল। তপন্বী শক্তিদেবের যথোচিত আতিথ্য কবিয়া জিন্জীসা কবিলেন,আপনি 
কোথা হইতে আমিতেছেন এবং কোথায যাইবেন 1* শক্তিদেব কহিলেন 
'আ'মি বর্ধমান হইতে কনকপুরী দর্শনেব অভিপ্রায়ে বহির্গত হুইয়াছি, কিন্ত 
সে পুরী কোথায়, কিছুই জানি না, যদি মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক ধলিয়া দেন 
বিশেষ উপকৃত হই। এই কথা শুনিয়া মুনিবব কহিলেন “বৎস এই আশ্রমে 
আমার আষ্টোত্বর প্ঠত বৎসর অতীত হইল, কিন্ত জমি কস্থিন্কালেও কনক- 
পুরীনাম কর্ণে শুনি নাই 1” 

শক্তিদেব খষির কথায় বিষ হুইয়' কহিল “তবে এই পৃথিবী ভ্রমণ করি- 
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যাই পীবন শেষ করি ।” মুনি কহিলেন বস! যদি নেই গ্রতিজ্ঞাই করিয়া 
থাক তবে আমার কথাগুন, এই স্থান' হইতে তিন শভ যোজন .অস্তরে 
কম্পিলদেশে উত্তর নামে এক পর্বত আছে। মদীয় ছ্োষ্ঠসহোদয সেই 
পর্বতে সুদীর্ঘকাল তপস্যা কবিতেছেন। তিনি অতি প্রাচীন, স্তরাং এ 
পুবী জানিলেও জানিতে পাবেন অতএব তৃমি হার নিকট গমন কর। 

অধ্যবসায়শালী শক্তিদেব খষির এই কথ! শুনিযা প্রত্যুঘধে যারা করিল 
এবং বহুকষ্টে নানা দেশ, বন ও প্রাত্তৰ অদিক্রমপূর্বক কম্পিল নগরে উপস্থিত 
হইল। অনন্তর তপ্রত্য উত্তর লগে আবোহণপূর্ক্ক আশ্রমবৃদ্ধ তপস্বীকে দর্শন 
ও প্রণাম করিল । মুনি আশীর্বাদ কবিয়! সন্তষ্টচিত্ে তাহার সমুচিত আতিথ্য 
করিলেন। অনন্তর শক্তিদেব বিনীতবচনে কহিল তপোধন। আমি কনক- 
পুরী দর্শনার্থ যাত্র। করিয়াছি। কিন্তু সে পুবী যে কোথায় তাহার কিছুই 
জানি না। এবিষয়েব জন্য আমি আপনার কনিষ্ঠ হ্যতপার শরণাগত হইয়া 
ছিলাম, কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে না পারিয়া আমাকে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন। প্রাচীন খষি কহিলেন “বৎস! আমার এত বয়/ক্রম হইয়াছে 
কিন্তু কনকপুরীব নাম কথন শুনি নাই আজ (তামার মুখে শুনিলাম। আমার 
বোধ হয় এ পুরী কোন দৃববর্তী দ্বীপে থাকিবে ) ৫অদ্রএব দেই দ্বীপে যাইবাঁৰ 
উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সমুদ্র মধ্যে উৎস্থল নামে একটা দ্বীপ আছে। 
তথায় রত্যব্রত নামে পরমসমৃদ্ধ এক নির্ীদরাজ বাস'কবে। সাগববর্তী সমস্ত 
স্বীথেই তাহার গতায়াত আছে। এ নগরী যদি কোন দ্বীপমধ্যে থাকে, 
তবে মে অবশ্যই দেখিয়া বা শুনিয়া থাকিবে । অতএব তুমি এক্ষণে সমুদ্র 
তীরবন্তা বিটঞ্ষপুর নামক নগবে গমন কব। অনন্তব কোন বণিকের সহিত 
নিষাদবাজের দ্বীপে উপস্থিত হইবে । 

শক্তিদেব খধির এই বাঁক] শিরোধার্্য কবিষ্মা আশ্রম হইতে বহিগত হইল 
এবং বহুদেশ অতিক্রমপ্ুর্্বক শেষে সেই বিটক্কবপুরে উপস্থিত হইল। অনন্তর 
অবগত হইল সমুদ্রদন্ত নামা কোন বণিক্‌ সত্ব উৎস্থলদ্বীপে যাত্রা! করিবে। 

শক্তিদের সমুদ্রদত্তের নিকট গমনপূর্ববক তাহার সহিত উৎস্তল স্বীপ যাত্রা করিল 


€ 
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কিছুদূর গদম করিলে পর সহসা ,ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হুইয়! সমুদ্রদত্রেক্ধ ধান 
চূর্িত করিল। সমু এক ফঁঠুদ্লক অবলন্বমে বহুকষ্টে অন্য এক যানে 
আরোহণ করিয়া গ্রাণরক্ষা! কবিল। কিন্ত শক্তিদেব সমুত্রে পড়িবামাত্র ধক 
বৃহৎ মৎল্য তাহাকে গ্রাস কবিল । দৈবযোগে এ মৎস্য যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে ' 
কৰিতে উস্থ্বীপের উপকণ্ে তত্রত্য ধীবয়বাজ সত্যবরতেব ভৃত্যগণবর্তৃক 
জালবন্ধ ও ধৃত হইল। 

অনস্তব ভৃত্যগণ কৌতুকাবিষ্ট হয়! সেই মহাফায মৎস্যকে আপনাদেঞ্স 
প্রভূব নিকট লইযা গেল। নিষাদবাজ তথাবিধ মৎস্য দর্শনে বিশ্মিত হইল 
এবং কুতুহলাক্রান্ত হইযা ভূতাগণকে মৎস্যেব পেট চিবিতে আদেশ করিল । 
ভৃত্যগণ চিরিবামাত্র তাহ! হইতে সজীব শক্তিদেব নির্গত হইল। ইহা 
ফেখিয়! সকলে আশ্তর্যযাস্বিত হইল। তখন সত্যব্রত [শক্তিদ্েবকে আশল্ত 
করিয়া জিজ্ঞাসা! কবিল “বাপু । তুষি কে? নিবাস কোথায় ? কিকপেই বা 
এই মৎস্োৰ উদবে প্রবিষ্ট হইয়াছ? 

শক্তিদেব কহিল “মহাশয় 1 আমি ব্রাহ্মণ আমাব নাম শক্তিদেব। গ্রাণ- 
পণে কনকগুরী দর্শন করিঝ্,এইরূপঞ্নিশ্চয কবিয়! বদ্ধ'মান হইতে যাত্রা 
কবিয়াছি, কিন্তু সমুক্ু £শ্রিবী পৰিভ্রমণ কবিসাও এ পুরীর কিছু নিদর্শন 
পাই নাই। পবিশেনে একদীর্ঘতপু! খষি উহার ছ্ীপাস্তর স্থাকিতা! দশ্তাবনা 
কিয়া আমাকে উৎস্বীগন্থ নিষীরাজ সত্যব্রতের নিকট গন করিতে 
আদেশ কবেন। তদম্গসারে আহি কোঁন বণিকেব সহিত উৎস্থলদ্বীপে যাত্র 
কবিলাম। পধিমধ্যে বল বাতায় আমাদের যান চুর্ণ করিয়া দিলে সকলে 
সমুদ্রে বাপ দিল আমি ঝাপ দিবামাত্র এই মৎস্য আমাকে গ্রাস করিল। 
ইহা শুনিয়। সত্যব্রত কহিল এই সেই উৎ্স্থলদ্বীপ এবং আমাবই নাম সত্য- 
ব্রত। আমি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দ্বীপই পরিভ্রধণ করিয়াছি, কিন্ত কোথাও 
আপনান্ব অভিপ্টেত নগবী দেখা দুরে থাকুক কর্ণেও গুনি নাই। যাহা হউক 
আপনি বিষগ্ন হইবেন না অদ) রাত্রিতে এই স্থানে অবস্থিতি করুন। 
প্রভাতে আপনাব শভীষ্ মিদ্ধিব কোন উপান্গ উদ্ভাবন করিব। ইহা বলিয়। 
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ব্রাঙ্মখকে আঙাস প্রদান পূর্বক ভোজনার্থ এক ব্রাহ্মণগৃহ্থে প্রেরণ করিল । 
শক্তিদেব নেই ব্রাহ্মণ গৃহে তত্রত্য মঠধাবী রিফুদত্ব নাকে এক ব্াঙ্গণের সহিত 
এর্ত্র আহার কবিল। আহারান্তে শক্তিদেব প্রসঙ্গক্রেমে জিজ্ঞাসিত হইয়া 
নিজ দেশ কুল ও বৃতাস্ত সংক্ষেপে বর্ণন কছিল। বিষুদত্ত পরিচয় গুনিয়া 
শক্তিদ্েবকে আলিঙ্গনপুর্বক বাঞ্পগদগদস্বরে কহিল আপনি আবমাঁৰ মাতুল 
পুত্র, আমি বালাকালেই শরই্'দেশে আনিযাছি। এই স্থানে নান! দেশীয় 
ঝণিকের সমাগম হয অতএব এখানে অবস্থিতি কবিলে অচিবাৎ আপনাঁব ই 
সিদ্ধি হইবে। এই বলিয়া বিষ্লুদত্ত আপন বংশের পবিচয় দিযাঁ, শক্তিদেবের 
যথোচিত সেবা কবিতে লাগিল। শক্তিদেব৪ এই ঘটনাঁয পবম হর্ষপ্রাপ্ধ 
হইল এবং আঁপন ইঞ্টপিদ্ধি নিকটবর্তিনী বোধ কবিল। বিদেশে বদ্ধুলাভ 
মকুগ্রদেশে অমৃত নির্রলাঁভ সৃশ। অনস্তব উভযে একত্র শয়ন কবিল, 
কিন্তু উৎকষ্ঠাপ্রযুক্ত শক্তিদেবেব নিদ্রা হইল না। তখন বিষুদদত্ত শক্তিদেবের 
-ইষ্সিদ্ধি সমর্থক এই কথাটা আবস্ভ করিল। 
পূর্বকালে যমুনাতীবে গোবিন্দন্বামী নাঁমে এক পবম গুখবাঁন বিপ্রী বাস 
করিতেন, তীহাব দুই পুত্র,একেব ন!ন অশোঁনিশ্ত্ত ও অন্যেব নাঁম বিভযদত্ত। 
একদ! তথায় দূর্তিক্ষ হইথা দেশ উৎসম্ন প্রীয়ঙ হত গোবিন্স্বামী বিজ- 
পড়ীকে সাষ্বোন কবিযা কহিলেন আমি আব বন্ধুবান্ধবগণের ছুংখ দেশিতে 
পাবি না অতএব আপন সমস্ত সম্পত্তি তাহাদিগকে দান কবিযাঁ কাশীবাঁস 
কবিতে ইচ্ডা কবিয়াছি। ব্রাঙ্গণী শ্বাঁমীব প্রস্তাবে সম্মত হইলে গোবিন্দগ্বামী 
সর্ধপ দান কবিযা কাঁশী যাঁরা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে অর্দচজ্ 
ধাবী. সাক্ষাৎ মহাদোবব মাঘ মভাবতধাবী এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেল। 
সন্নাসীব পবীব ভশ্মাচ্চাদিত, মন্তুকে জটাভাঁব, হন্ডে নরকপাল | গোবিন্া- 
জামী সক্লাসীকে প্রণামপর্্ক আপন পুত্র্গয়েষ তাগুত জিল্তাঁসা করিলেন । 
সন্লাসী কহিলেন “আপনার পুক্রদ্থয় স্বলক্ষণ সম্পযন বটে, ক্ষিস্ত কনিষ্ঠ বিজয় 
দত্তেব সহিত আঁপনাঁৰ আপ্ড বিচ্ছেদ হইবে। অনন্তর জ্যেষ্ঠের গ্রভাবে 
.তাঁহাৰ সহিত পুনর্ধার মিলনও হইবে।” ইহা শুনিক্া গোবিনস্থামী তথা 
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হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে, বারাণসী প্রাপ্ত হইয়া ত্বহি-্থ চণ্ডিকাদে- 
বীর.পৃজাদি করিতে দে দিবস+অতিক্রান্ত হইল। সন্ধ্যা হইলে সপরিবারে 
(একবক্ষমূলে, কতকগুলি বৈদেশিক তীর্ঘযাত্রির সহিত, রাত্রি যাপন করিতৈ 
াগিলেন। পথশ্রমনিবন্ধন ক্রমে সকলেই নিত্রাতিভূত হইল, কেবল গোবিন্দ, 
ঈামী নিদ্র! না হওয়ায় বিয়া আছেন ইতিমধ্যে অকন্মাৎ তদীয় কনিষ্ঠপুত্েখ 
্ীতপূর্বক জর হইয়া গাত্রে রোমাঞ্চ ও কম্তউপস্থিত হইল। কিযৎক্ষণ 
প্রীবে বিজয়দত্ত অতিশয় শীতনিবন্ধন আপন পিতাকে কহিল 'পিতঃ আমার 

তিশয় জীতজব হইয়াছে অতএব যদি পাঁবেন কাষ্ঠ আহবণ কৰিয়া অগ্নি 
প্রালন করুন নচেৎ কাত্রিযাপন কবা ভাব হইবে” ইহা শুনিযা 
োবিন্াী অত্যান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিলেন “বৎস । এসময় কোথা হইতে 
বহি আহরণ করবব। নিকটস্থ শ্বশানে চিভা জলিতেছিল, তাহা! দেখিয়া 
বিজয়দ্ত কহিল “পিতঃ দেখন অগ্নি জলিতেচে। যদি কোন প্রকারে 
আমাকে এ স্থানে লইয়া যাইতে পাঁষেন তবে আমি তাঁপগ্রহণ কবিযা শীত 
নিবারণ করি। ইহা! শুনিয়া পিতা কহিলেন 'বৎস। ও শ্বশানে চিতা জলি- 
|তেছে। তুমি বাঁলক ও ভীবস্্তোঁব, তঞ্ভএব কি প্রকাবে তোমাকে এ পিশাঁ- 
চাদিভীষণ শ্ুশানে লঈপ্ ধীইব1) বীর বিয়দত্, পুরকসল পিতার 
'বাৎসলাময় বাক্যে ৮৬ হইয়া ুগান্্ব কহিল 'পিতঃ 1 ভগমি বাংসলা 
নিবন্ধন ওকপ কথা অবশ্য বলিতে? পাঁবেন, কিন্তু আমি আপনার. একটী 
জাধাবণ তর নহি । আঁমাঁব নিকট গপিশাচাদি অকিঞ্কিৎকযজানিবেন। 
গোধিদন্বামী পুত্রের প্রইরগ আগহে বিজযদত্রকে। সেই শবশালে লটয়া 
যাইতে বাধ্য হইল। বিজয়দত্ত চিতাঁসমীপে উপস্থিত হইযা তাপগ্রহণপুর্বক 
সুস্থ হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল “পিতঃ। চিতাঁর মধ গোলাকার ও কি 
দেখা যাইতেছে? পিতা কহিলেন ও নরকপাল, অগিতে দগ্ধ হইতেছে । ইহা 
শুনিয়া বিজয়দত্ত ঠকখণ্ড জলম্ত কাষ্ঠ গ্রহণপুর্ধন্চ সেই নরকপালে আঘাঁত 
করিলে, উক্ত কপাল ফাটিয়া! গেল, এবং কপালস্থ বসা ছটকাঁইয়া বিজয়দত্ের 
মুখাত্যন্তরে প্রবেশ করিল। বিজয়দত্ত সেই বসা আশ্মাদ করিবান্াত্র তদ্ণ্ডে, 
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ভীষণ বাক্ষদরূপ ধারণ করিল। অনস্তর সেই কগাল হস্তে গইয়া মুখব্যাদান 
পূর্বক অগ্রিজালাদমলোঁল জিহ্বা দ্বারা আম্বদ কবিতে গ্রেবৃত্ত হইল | 
"ক্ষণকাল পবে নবকপাল পবিত্যাগ্রপূর্বক অসি উদ্বোলল কবিশ্বা পিতার 

বধে উদাত হইলে শ্শানৈব কোন স্থান হইভেএই গভীব শব উিত হইল, 
“ভে] দেব। কপালস্ফোট, পিতৃদেবকে বিনাশ কবিক্কেন না, এই দিকে 
আ]গ্ুন।” এই কথা শরিয়া রাক্ষপভত বিজয়দত্ত পিতৃবধে বিরত হইয়া 
কপালন্ফোট নাম ধাঁষণপূর্বক তিরোহিত হইল । 

গোবিনস্বামী এই ঘটনায় বিস্রিত হইযা হা পুত্র বিজয়দত্ত। বলিধ! 
উচ্ৈক্থষে বোদন কবিতে করিতে সেই তকমূলে প্রত্িগমন কবি । প্রভাত 
মাত্র সেই চ্তীম্ানে উপস্থিত হইয়া পত্ধী ও জোষ্ঠপুত্র অশোকদতুকে 
আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে তাহারা এবং ওত্রত্য যাবতীয় লোক নির্দাকণশোকে 
অভিভূত হুইল । 

এই দ্দিবস সমদ্রদত্ত নামে এক সমৃদ্ধ বণিক চত্ভীব পুজা দিতে আসিয়া" 
ছিল। সেশ্পোকাভিভৃত গোকিন্দদন্বকে আশ্বীসপ্রদানপূর্বক সপরিবারে 
গহে লইয়া গিয়া গোবিদস্বামীব শবমুচিত -স্তাতিখ্য কবিল। বিপদগ্রস্ত 
বাকি প্রতি দয়, মহাশয় ব্যক্তিব স্বভাবঙ্ষিদ্ধ। অনস্তব গোবিল্পস্বামী 
সেই সন্ধ্ালীর বাক্যে পুনর্কার পুত্রসমাগমের প্রত্যাশায় ধৈর্ধ্য অব্গন্থম- 
পূর্বক লমুদরদতের তধনে আঁতিথ্য গ্রহণ কৰতঃ পরিবারে কাশীকাস করিতে 
লাগিলেন। অশোকদর্ত বিদ্যাধায়নে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমে যৌবনপদবীনে 
পদার্পন করিল, এবং অল্পকাঁল মধ্যে বা্যুদ্ধে এতাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিল, 
যে ভূভলে তাহাব সশ বাহুযোদ্ধা ছুঙ্সাপ্য হইল। 

একদা কোন দেবমেল! উপলক্ষে দক্ষিণাঁপথ হউতে পরম খ্যাতিযান্‌ 
একজন গ্রতিযোদ্ধা আসিয়া বারাণসীন্ত যাবতীয় মল্লকে পবান্ত করিল। ভদ্দ- 
শনে কাঁশীপতি অশোকদত্বকে আনাইয! বিজয়ীমল্লের সহ যুদ্ধ করিতে 
আদেশ করিলেন। অশেঃকবত্ত ক্ষণকাল তাহার সহিত হস্তাহস্তি করিয়া 
সাধুবাদেরসহিত তাহাকে তৃতলে পাতিত কবিল, রাজাও অশ্পেবদত্তের 


করথা-মরিৎ-মাগর। ২১ 


বীবন্ধে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে £বহ ধন প্রপ্গানপূর্বক আপন প্রর্তিবেশী 
করিলেন । | 

অশোকদত্ত এইবপে ব্বঁজার প্রীতিভাজম হইয়া ক্রমে সমধিক সম্প্ন 
হইয়া উঠিল।, একদা বাজ প্রস্ঠাপমুকূট কৃষ্ণপঙ্গীয় চত্ুিশী বাছে পুবব্ি- 
ভাঁগস্থ দেবাদিদেবেব আবাধনার্থ গমন ক্রিলে, অশোধদত্ত তাহার মহিত 
গিযাস্ছিল। আরাধনান্তে গৃহ প্রত্যাগমনকালে এক শ্বশানের পার্খদিয়া 
'আপিতেছিলেন, সহস! এই শব্দ রাজার কর্ণগোচর হুইল। দণ্ডাধিপতির 
অকাৰণ বধাদেশে শূলবিদ্ধ হইয়া, তিন দিব আছি, তথাপি আমার প্রাণ 
বাহির হইতেছে না । আমি অতিশয় ভূষিত হইয়াছি, অতএব হে নগ্নদেব 
আমাকে জনপ্র্ান কক্ষন। 

এই কথ শুনি! রাজা বিশ্মিত হইলেন, এবং অশোকদতভকে জল দিয়া 
আসিতে আদেশ কবিয়া স্বয়ং নগবে প্রবিষ্ট হইলেন। বীর অশোকদত্ত 
একাকী জ্লপাত্রহন্তে সেই অন্ধকারময় রজনীতে শ্ুশানে প্রবেশ করিয়া 
দেখিল, কোথাও শৃগালকুল দূলবদ্ধ হইয়া! উদ্ধমুখে চীৎকার কবিতেছে, 
কোথাও বা নরান্থি লইয়া টাক্লাটানি কবিতেছে, এবং কোথাও বেতালগণ 
আননে নৃত্য কর্সিতেণদ& জঅশোকদত একাকী কিছুদুব অগ্রসব হইয়া, কে 
রাঙাৰ নিকট জল টাহিয়াছ ব (8 উচ্চৈঃস্বষে চীৎকার কবিলে, আমি 

হিয়াছি” বলিয়া পার হইতে শব আসিল। অশোকদত্ব সেই শবা- 
ছুদাবে চিভাগির নিকট যাইয়! শূললাগ্রতাগে এক পুকষ এবং ভাছায 
মধাভাগে স্বর্ণালঙ্কাবভূষিত রোদনকারিণী এক ঝামী কন্যাকে দেখিল। 
অনস্তব অশোকদন্ত তাহার পরিচন্থ জিজ্ঞাস! করিলে, বমণী অশ্রুসন্ববণ কবিষ! 
ফহিল ' বৎস! আমি এই শুপবিদ্ধের অলক্ষণা পত্ী, পণ্ডিব জীবনাস্তে সহ. 
গামিনী হইব, এই আশবে এই স্থানে আপিয়া পর্তির ময়শগ্রতীক্ষা করি- 
তেছি।. কিন্তু লাজ তৃতীয় দিবস, তথাপি ইষ্ঠার প্রাণ বাহির হুইতেছে না। 
পতি বাধ বার বাবি প্রার্থনা করাব,.জল আনিয়াছি, কিন্তু শূলের ওননুত্য যুক্ত 
জল দিতে সমর্থ হইতেছি ন|। 
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ইছা শুনিয়া অশোকদত্ত স্বীয় পৃষ্ঠে আরোভপপুর্বক কামিনীকে পতিযুখে 
ধারি প্রদান করিতে অন্থুরোধ করিয়া কহিল 'অগ্ব! বিপৎকালে পরপুকষের 
অঙম্পর্শ দৌষাবহ হয় না। কামিনী তথাস্ত বলিয়া তদীয় পৃষ্ঠে আরোহুণ- 
পূর্বক ছুরিকা দ্বারা শুলবিদ্ধের মাংসচ্ছেদন ধরিয়া ভক্ষণে প্রবৃত্ব হইলে 
অশোকের পৃষ্ঠে শোণিতধারা পতিত হইল। অশোক শোগিত বিদ্দু দর্শনে 
উর্ধমুখ হইয়া কামিনীকে শুলবিদ্ধের মাংস ভক্ষণ কবিতে দেখিয়া বিস্মিত 
হইল। কিন্তু তদর্শনে ভীত না হইয়া স্ত্রীকে বিকৃতিজ্ঞানে ক্রোধে পরিপূর্ণ 
হইল, এবং তাহাতে তৃতলে পাতিত করিবার আশয়ে স্ত্রীর পাদধারণপূর্ব্বক 
যেমন আকর্ষণ কা্িল, অমনি সে পাদাকর্ষপপুর্বক আকাশে উঠিয়া অদৃষ্ট হইল, 
এবং তদীয় চবণস্থ মণিময় নূপুৰ অস্ত হইয়া অশোকের হত্তে পতিত হইল। 
অশোক সেই মণিময় দিব্য নুপুব এবং তাহান্ন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাস্তর দর্শনে 
বিস্ময়, গবিতাপ এবং হর্ষরসে আপ্লুত হইল। 

অনস্তব অশোকদব্নৃপুর হস্তে গৃহে গমনপুর্ববক রাত্রিযাপন করিল । প্রভাতে 
স্নানাদি করিযা রাজভবনে গমন করিল,এবং রাজসমক্ষে শ্শানবৃত্াস্ত বর্ণনপুর্ববক 
সেই নুপুব রাজাকে প্রদান কবিল। বক্ডা নৃপুবদৃক্ননে চমৎকুত হইজেন, এবং 
অশোকের অপাদাবণ বীবত্বদর্শনে তাহাব প্রতি অন্তযুন্্ সুস্তষ্ট হইলেন ' পবে 
রাজমহ্ষীর নিকট যাইয়া শ্বশানবৃত্তান্ত এবুং অশোকের বীবত্ববর্ণনপুর্বক সেই 
নুপুর তাহার হস্তে সমর্পণ কবিলেন রাঁজ্তী পুপুরদর্শনে বিশ্মিত হইলেন, এবং 
তাহা দিব্য নূপুর বলিয়। স্থির করিলেন ।অনম্তর বাজ! অশোকের দূপ এবং গুণে 
মোহিত হইয়া তাহাকে জ্বীমাতা কবিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাজমহিষী 
তাহার প্রস্তাবে অন্থমোদন করিয়া কহিলেন “ছুহিতা কয়েক দিবম পুর্বে 
অশোককে মধূদ্যানদর্শন কবিয়া অবধি শূন্যহৃদয়া হইয়াছেন, ডাকিলে উত্তর 
দেন না,এবং কোন বিষয় তাকাইয়া দেখেন না,কন্যার সখীমুখ্ে শুনিয়া অবধি 
আমি অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছি। গতকল্য নিশাবস্মীনে,এক দিব্য কন্যা 
আমার সম্মুখে আবিভূ্ত হইয়া বলিলেন “বৎসে! তোমা কন্যা মদনরেখা 
অশোকদত্তের পূর্বপত্ঠী, অতএব অশোকের সহিতই মদনলেখার বিবাহ দিবে 
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অন্যণা না হয়, অনস্তর আমি প্রত্যুষে জাগবিত » হইযা! কন্যার মিকট 
গমনপূর্বক কন্যাকে আহ্ব্ত কয়া আদিয়াছি। সংগ্রতি আপনি যন্ধবান্‌ 
হইয়া বাহাতে সত্ব বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা করুন। এইবপে রাজা 
ও বাভমহিষীব মত হইলে, মক্ধাপমাবোহে মদনবেখার সহিত অশোকের বিবাছঞ 
হইল । 

একদা বাজমহিষী রাজাকে বলিলেন “আধ্যপুত্র! এ দিব্যনুপুব একাকী 
“তাল শোভা পাইতেছেনা অতএব এতদনুৰপ আর একটী নির্মাণ কবাইতে 
হইবে ।' রাজা বাজমহিষীর এই বাক্য শ্রবণমান্র শ্বর্ণকাবকে ভাকাইয়া 
সদৃশ নূপুর প্রস্তুত কবিতে আদেশ করিলেন। শ্বর্ণকার নুপুব দেখিয! বিস্মিত 
হইয়া কহিল 'মহারাজ ! এ দিব্য নৃপুর,এরপ প্রস্তত করা মন্ুয্যের সাধ্য নহে|, 
এই বলিয়! নৃপুরনির্্নাণে অস্বীকৃত হইল। 

আশোকদত্ত নিকটে ছিল, স্বর্ণ কাববাক্যে তাহাদের বিষগরভাব নিরীক্ষণ 
করিম দ্বিতীয় নূপুর আনযনে প্রতিজ্ঞা কবিল। রাজার নিষেধ না গুনিয়া 
কৃষ্ণপক্ষীয় চতুদশী রাত্রে সেই শ্মশানে পুনর্বধাব গমন কবিবা দেখিল সেই 
রমণী সেই শুলপার্খে রহিয়াছে। অশোক তাহাব নিকট হইতে দ্বিতীয় 
নুপুর প্রাণির জন্য এই উপ অবলম্বন করিল। তন্রপার্খ্ হইতে দেই শুল- 
বিদ্ধ শবকে গ্রহণ কবিল, এবং তদীয় মাংস বিক্রযার্থ ইতস্ততঃ ঘোষণা! কবতঃ 
ভ্রমণ কবিতে লাগিবীধ ক্ষণকাল্বে এক রমণী দূৰ হইতে অশোককে 
আহ্বান কবিলে, নিয় মশোক তাহার নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিয়া দেখিল এক তক্ষমূলে এক দিব্য কামিনী বত্বালঙ্কার 
ভূষিত এবং স্ত্রীবুন্দে বেষ্টিত হইয়া আসনে -বমিয়া আছে তাহাকে দেখিয়া 
অশোকদতের বোধ হইল যেন মরুভূমিতে পদ্মা ফুটিয়াছে। অশোক সেই স্ত্রীর 
সহিত ক্রমে আসলোপবিষ্টার নিকট উপস্থিত হইয়। কহিল “আমি নর মাংস 
বিক্রয়ী অতএব রয় ক। তাহ! শুনিয়। সেই দিব্য রমণী সেই মাংসের দাম 
জিজ্ঞাসা করিলে,'অশোক স্বহস্তসথ নুগুব দেখাইয়া কহিল “ইহার সদৃশ নূপুর 
এই মাংসেব প্ররুত মূল্য ।, ইহা শুনিয়া কামিনী কহিল ও আমারই নৃপুর। 
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তু ইতিপূর্বে শৃলপার্থে যাহার নিকট হইতে বলপূর্বক উক্ত নৃপুব হরণ 
করিয়াছিলে সেও আমি এক্ষণে রূপান্তব পরিগ্রহ কবিযাছি। এখন যদি তুমি 
উত্ত নৃপুর প্রার্থনা কর তবে আমার কথ গুন। অনস্তর অশোকদত্ত তাহার 
কথায় সম্মত হইলে সে আত্মবৃত্তাস্ত বর্ণন কবিতে আবন্ত করিল। 

ভদ্্র। হিমালয় শূঙ্গস্থ ত্রিঘণ্টানগবে ল্থজিহব নানে এক বাক্ষসরাজ 
বাস করিতেন। আমি তাহার কামকূপিণী ভার্যযা, আমাব নাম বিদ্বাচ্ছিখা।। 
আমাব একমাত্র কন্যা, সেই কল্য। ভূমিষ্ঠ হইবাব পৰ পতি প্রভৃকপালস্ফোটেব' 
সমক্ষে সমবশায়ী হইলে, কপালস্ফোট সন্তষ্ট হইয়া সেই পুরী আমায় প্রদান 
কবিযাছেন। আমি অনাথা হইব! কনাব সহিত সেই নগবে বাস কবিতেছি। 
এক্ষণে কন্যা মুবতী হইযাছে, এজন্য উহাব অন্ুবপ একটা বীৰ ববেৰ অন্ধু- 
সন্ধান কবিতেছি। ইহাঁব পূর্ব চতুর্দশীতে যখন তুমি বাজাৰ সহিত শ্মশানেৰ 
প্রান্তভাগ দিয়া যাইতেছিলে, সেই সময় আমি তোমাকে দেঁখিয়াছিলাম, 
এবং তোমাকে কন্যার অনুরূপ বব বিবেচনা! কবিয়! নিকটে আনিবার জন্য 
শুলবিদ্ধ পুকাষৰ বেশে রাজাব নিকট জল প্রীর্থন! কবিযাছিলাম। রাঙা 
আদেশে তুমি জল লইয়া] উপস্থিত হইলে, নানাবিধ অলীক বচনে তোমাকে 
প্রতাবিত কবিয়াছিলাম, এবং পুনর্ধাব তোমাকে এই স্থানে আনিবাব জন্য 
একমাত্র নূপুব পবিত্যাগ কবিয় অদুশ্য ছইয়াছিলাম। আজ দ্বিতীষ নৃপুরের 
জন্য এখানে আসিয়া আনাব অভীষ্টুসাপ্ব কবিয়াছ "অতএব এক্সণে আমা- 
দের গৃহে চল, এবং আমাৰ সেই কন্যাকে ভজনা করিয়া দ্বিতীয় নূপুর গ্রহ্ণ 
কর।” 

বীব অশোক নিশাচবীর প্রার্থনাষ স্বীকৃত হইর1 তদীঘ দিদ্ধিবলে নভো- 
মার্গে উথিত হইল, এবং নিশাচরীর হিমালয় শৃঙ্গস্থ হেমময় ভবনে উপস্থিত 
হইল। তথায় রাক্ষসীস্থৃতা বিছ্যুতপ্রভাকে দেখিষা মোহিত হইল, এবং 
ত্াহাব সহিত সখ সম্তোগে কিছুকাল অতিবাহিত কবিল। এক দিবস 
নিশাচরী-স্বখ্বৰ নিকট বেই নৃপুৰ প্রার্থনা করিয়া ধলিল “আমি কাশীপতির 
নিকট উক্ত নৃপুৰ প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াি, অতএব মামাকে সত্বর বারাণনী 
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[ইতে হইবে ।” মিশাচরী অশোকের এই কথা শরবণমাত্র ভাহাক্ষে স্বিতী 
পুব ও একটা সুবর্ণকমল প্রদান, করিল । অশোক.নূপুব ও কমল গ্রহণপূর্বক 
গমনোদ্যত হইলে নিশাচর নিজ সিদ্ধিবলে অশোককে নিমেষমধো €সই 
শশান পর্যান্ত লইয়াগেল,এবং ৫ কোন কৃুষ্টচতুর্দশীতে উক্ত শবশীনে আসিবায় 
ঈন) অনুবোঁধ করিয়া বিদাষ দিল। অশোক কৃতকার্ধা হইযা গৃহে আদিলে 
'দীয় পিতা মাতা আনন্দে পুলকিত হইলেন । 
কাশীপতি জামানার আগমনবার্তা গশুনিযা তদীয় ভবনে গমনপূর্বক 
টিপি লইয| ্বভবনে প্রতিগমন কবিলেন। আশাক নেই দ্বিব্য নৃপুব- 
গল এবং স্বর্ণ কমলটি শ্বশুবকে প্রদ্দান করিলে তিনি কাজমহিষীর সহিত 
নুপুরলাভ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিলেন | অশোকদত্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমল বর্ণন 
কবিষা উভয়েব কৌতুক মিবাবণ করিল । 
অনন্তব দেবতাঁভজ্ত কাশীপতি জামাতিলন্ধ কমলটি দেবমন্দিবে এক 
কলসে স্থাপিত কবিয! আঁর একটার জন্য অভিলাষ প্রকাশ কবিলেন। 
অশোঁকদন্ত শ্বশুবেব এই অভিলাষ শ্রবণ করিয়া দ্বিতীয় কমল আনিতে উদ্যত 
চইলে ত্দীয় শ্বশ্তব নিষেধ কৃষিলেন। »অশোক সে নিষেধ না শুনিয়া কৃষ্ণ 
চতুর্দশীতে নিশাযোগে গাখানপর্বক সেই শ্বশানে পুনকপন্থিত হইয়া, 
'কুমে বটমূলস্ত বাক্ষসীব সম্মেদগ্াষমান হইল | নিশাচবী স্বাগত জিজ্ঞাদার 
পর জামাতা অশোকটন্ধ লইয়া এই প্রস্থান কবিল। অনস্তব অশৌক 
প্রিয়তম বিছ্যত্প্রভাব সহিত কিছুকাল আমোদ প্রমোদ কবিষা শ্বশীব নিকট 
দ্বিতীয় কমল প্রার্থনা ককিলে, সে কহিল “বৎস | তাদ্ুশ স্বর্ণ পদ্ম অন্মৎ 
্রভৃ কপালস্ফোটের সরোবব ভিন আব কৃতাঁপি নাই। প্রভ্‌ তোমাৰ ্রণডবের 
প্রতি প্রসন্ন হইয়! সেই পর্পটি প্রদ।ন করিয়াছিলেন । 
অশোক ছাড়িবার পাত্র নহে । সে? কথা গ্ুনিযা, সেই সবৌবাব লই 
যাইবাব অন্য শ্বশ্রুকে অনুবোঁধ কবিলে, বাক্ষসী কহিল, “বতস। তাহার যো] 
নাই, সেই স্থান ভীষণ রাক্ষস্বন্দে পরিবঙ্ষিত, অতএব তথায যাওয়া যুক্তি- 
সিদ্ধ নহে। অশোক উকতপ্রীকাবে নিষিদ্ধ হইয়াও যখন যাইতে উদ্যত হইল, 


২৩৬ কথা-সরিৎ-সাগর | 


তখন্জবাক্ষসী অগত্যা,লইয়া যাইতে সন্ত হইল, এবং লইয়া গিয়া দূর হইতে 
অগ্রিশূঙ্গস্থ সেই কমলাকর দেখাইয়া দিল। ,সশোৌক পদ্মাকবকে রাক্ষদসহজ্রে 
পরিবেষ্টিত দেখিয়াও নির্ভয়ে তথায় নামিয়া যেযন পদ্মাচ়নে প্রবৃত্ত হইল, 
অমনি সহ সহশ্র নিশাচব আসিয়া অশোকটঢক অবক্ধ করিল। অশোক 
ভূবি ভূবি বাক্ষসেব প্রাণসংহার কবিলে অবশিষ্টেবা গলায়নপূর্ধক কপাঙ্স' 
ম্ফোটকে সংবাদ দিল। কপালন্ফোট শ্রবণযাত্র জ্রোধাঙ্ধ হুইয়! তথায় গমন 
পূর্বক দেখিল সভোদব অশোক পন্পচয়ন করিতেছে । সহোদবের আকস্মিক 
আগমনে বিস্মিত হইযা ক্রোধের সম্িত অন্ত্রশন্প পবিজ্যাগ কবিল, এবং 
আনন্দবাবি মোচন কবভ বেগে গমনপুর্ধক ভাতাব চবণে পতিত হইযা কতিল 
“আর্ধা। এই আঁপনাব কনিষ্ঠ প্রণাম কবিতেছে, আশীর্কণদ ক্ষন | আমবাঁ 
পুজাপাঁদ গোবিমস্বামীব গুল | বিধিব নির্ধাস্কা আমি এতকাল নিশাচিবভাঁবে 
ছিলাম। অনা আপনাকে দর্শন কবিয়! আমার ধাঁক্ষসত্ব দুবীড়ত হইল ।” 
বিজযদত্ত এঈবপ বলিলে, অশোকদতেব সমস্ত শ্বরণ হইল এবং ভ্রাাকে 
আলিঙ্গন কবিল। এই সময় বিদ্যাধরগুফ তাহাদের নিকট উপস্িভ হুমা 
কহিলেন “তৌমবা সকলেই বিদ্যাধর ; শাঁপবশতঃ এতাদ্শ অবন্থা প্রাপ্ত হইযাঁ- 
ছিলে, এক্ষণে তোমাদিগের সেই শাপ ক্গালিত হটল। অতএব তোমাদিগে 
জাতিসাধারণী বিদা! হণ কবিযা শ্বজনগাঁণ্র সহিত শ্বীয় ধামে গমন কর, 
এই বলিয়] বিদ্যাধবগুক তাহাদিগকে ববাদীমপূর্ষ্ষৰ ভঙগণীযোহণ কবালন। 
অনত্তব দুই সাহাদাব বিঙ্গাধবস্তলাভে দিব্যজ্ঞানস্পন্ন হইয়া কণকপদা 
হস্তে আকাশপথে হিমীলযস্তঙ্গে উপস্থিত হইল। অশোক প্রেয়সী বিছবাৎ- 
প্রভার সহিত মিলিত হইলে বিছ্বাৎপ্রডা বাছসীত্ব পরিত্যাগ করিয়া! বিদ্যাধরী 
ছট্র। তদনস্তব ত্রাতঙ্য় বিদ্যুৎপ্রভাকে লইয়। ক্ষণকাল মধ্যে ব্যোমযানে 
বাবাণসীতে উপস্থিত হইল, এবং শোকসস্তপ্র পিতাঁমাতাঁকে দর্শন প্রদান 
করিয়া তভীহাদেব শোকানি নির্বাপিত করিল। পিতা মাতা পুত্রন্বয়ের 
বিদ্যাধরবপদর্শনে আননো পরিপূর্ণ হইলেন। অনস্তর রাজা গ্রতাপমুকুট 
শোকের আগমন বার্তা শুনিয়া বৈবাহিক ভবনে আগমনপূর্ববক পরম সন্ত 
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হইলেন। তদনস্তব অশোকদত সুর প্রতাপমুকুটকে আশার অধিনসববর্ণ 
কমল প্রদান করিলে, রাজা অত সন্তষ্ট হইবা-তাহাদিগকে লইয়া বাজধানী 
প্রবেশ কবিলেন। 

তদনভ্তব গোবিন্দস্বামী দ্িজয়দত্তকে শ্শানবৃত্বান্ত বর্ন কবিতে আদেন 
করিলে বিজয়দত্ত পৃর্ববোক্ত ঘটনা বর্ণন কবিয়া বিবত হইলে, অশোকদত্ 
কহিল পিতঃ। পুর্বজন্মে আমব বিদ্যাধব ছিলাম। একদা গালব মুনির 
আশ্রমে গঙ্গান্ীন কবিতে গিয়া মুনিকন্যাদিগেব সহিত সাক্ষাৎ হয, এবং 
পবস্পব অম্গুবাগ সঞ্চার হইলে, সহবাসে উদ্যত হইযাছিলাম। তপস্থিগণ 
তপঃপ্রভাবে আমাদেব অবিনয় জানিতে পাবিষা ক্রোধভবে এই শাপ দিযা- 
ছিলেন যে, পাপাচবণ জন্য আমাদের মানুষ যোনিতে জন্ম হইবে, এবং 
পবম্পব নানাবিধ বিবহ ক্লেশ সহা কবিতে হইবে । পরিশেষে যখন মানব- 
জাঁতিব অগম্য কোন প্রদেশে আমাদেব একজন অন্যতরকে চিনিয়! আত্ম- 
পরিচয় প্রদান কবিবে, তখন উভয়ে শাপমুক্ত হইয়া বিদ্যাধবূপ ধারণপূর্ববক' 
কুলগুরুর নিকট দ্ববিদ্যা লাভ কবিবে, এবং স্বজনবর্গেব সহিত স্বর্গীবোহ্ণ 
কবিবে। পিতঃ! আমরা উক্ত শাপে চ্যুত হইয়া আপনার গৃহে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে পবম্পর যে দকল বিবহঘটন| হইয়াছিল, 
তাহা আপনাব অবিদিত'নাই। সংগ্রতি রাক্ষসপরী শ্বশজব গ্রসাদে পদ্মচযনে 
যাইয়। বিজয়দত্তকে ষাগ্ত হইয়াছিষ% বং সেই স্থানেই বিদ্যাধরত্ব লাভ কবিয়! 
কুলগুরুব নিকট অশেষ বিদ্যা প্রাপ্ত হইযাছি। তদনস্তব প্রেয়সী বিদ্যুৎ 
প্রভাকে লইয়! সত্বব আপনাদের নিকট আসিয়াছি। 

অনস্তর অশৌকদত্ত শ্বীয় বিদ্যাবিশেষের প্রভাবে পিতা, মাতা এবং বাঁজ- 
তনয়াকে একপ দীক্ষিত করিল যে, তীহাঁবা তৎক্ষণাৎ দিব্যজ্ঞানসম্পর হুইয়! 
বিদ্যাধররূপ ধাবণ করিলেন। তদনস্তব অশোকদত্ত শ্বশুর কাশীপতির নিকট 
বিদায় লইয়া স্বজনগণের মছিত ম্ব্গীযধামে গমন করিল, এবং তত্রত্য চক্র. 
বস্তাৰ আদেশে অশোকদত্ত অশোকবেগ, এবং বিজয়দত্ব বিজয়বেগ নাম ধারণ- 
পূর্বক গোবিনদকূট নামক অচলে গমন করিল। এদ্রিকে কাশীপতি 
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গ্রতাপমুক্ট অশোকদত্তের সহিত শ্লীঘ্য সম্বন্ধ লাত ক্রিয়া আপন কুলকে 
কতার্থ মনে করিলেন। 

ঘ্রতএব মিত্র। এইকপে দিবাপ্রাণীবাও কার্ধাবশতঃ ভূতলে জন্মগ্রহণ 
ক্রিয়া দুষ্কর কার্যাস'ধনপূর্বক অন্তহিতি হন। সেইকপ আপনার উদ্বামঙক 
দর্শনে আপনাকেও সইবপ অগাধসত্বসম্পন্ন কোন দেবাংশ বলিয়া বোধ 
হইতেছে । নচেৎ দিবাকপা বাজকনা! কনকবেখা কেন কনকপুবদর্শা 
গতিকে ইচ্ছা ববিবেন? আব আপনিই বা কেন কন্কপুরী দর্শনানস্তব . 
কনকরেখাকে লাভ করিতে উদ্যত হঈবেন 7” 

শক্তিদেব বিষুগদন্তেব নিকট এইবপ সরস কথা শ্রবণ করিয়া অতিকষ্টে 
সেরাত্রি অতিবাহিত কবিল। 





ষড়বিংশ তরঙ্গ | 


প্রভাতমাত্র সত্যব্রতদাস শক্তিদেবেব নিকট ঘাইয়! কহিল “্হ্ষন্‌। আমি 
আপনাব অতীষ্টসিদ্ধির এই উপায় স্থিব করিয়াছি । জলধিমধ্যে বত্বকুট 
নাম যে এক প্রশস্ত দ্বীপ আছে, উক্ত-স্বীগে ভগবান্‌ নাবাধণেব আরাধনার্থ 
গ্রতি বসব আধষাটী শুরুপ্বা্শীতে যাবতীয় দ্বীপ হইতে বহুসংখ্যক লোক 
আসিষ1 একত্রে মিলিত হয, তাহাদের মধ্যে কেহ"না! কেহ কনকপুরীর বৃত্বীস্ত 
জানিতে পাঁবিষে। অতএব অগ্রে সেত্ীপে গমনব্গ্ধবা যাউক | সতা- 
ত্রতেব এই প্রস্তাবে শক্তিদেব সম্মত হইলে, উভয়ে পোতাবোহণপুর্বক যাত্রা 
কবিল। যাইতে যাইতে দূৰ হইতে প্রকাণ্ড পর্বতবৎ এক বটবৃক্ষ দৃষ্ট হইল। 
উক্ত বৃক্ষেব অধোভাগে ভীষণ আবর্তবিশিষ্ট যে একটী বতবামুখ আছে, 
তাহাতে পড়িলে, আর বাঁচিবাৰ উপায় নাই। 

দেখিতে দেখিতে অর্ণবযান বাধুবেগে দেই দিগেই ছুটিতে আবস্ত কবিল? 
নাবিক সত্াব্রতদাস তাহাকে কিছুতেই ফিরাইতে না পারিয়া শক্তিদেবকে কহিল, 
“মহাশয় । আমাদের মুতা নিকটবর্তী হইয়াছে, যান কিছুতেই ফিবিতেছে না; 
গোৌভরে বিপদের দিগেই ধাবমান হইতেছে) অত্তএব এখনই মৃত্যুর মুখ 
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স্ববূপ গভীব আবর্তে পড়িতে হইবে । মবি তাহান্ডে দঃখ,নাই, বিস্তু এ 
কষ্ট কবিঘা যে আধীন্নীব, কাধঢুন্ধি কবিতে গাবিলাম না, এই জন্ট আমার 
অত্যন্ত ছুঃখ হইতেছে । যাহাহটক প্রণে আপন! বচাইবাব এক উপায 
স্থির কবিয়াছি, আপনি সেইবপ কবিবা আপনা জীবন বক্ষা ককন। যঞ্জ 
কালে যাঁন বর্গ মুলত আবর্ভমুখে যাইবে, সেই সময আমি যেমন ক্ষণকালেব 
জন্য যানকে থামাইব, সেই অবকাশে আপনি ই বৃক্ষেধ একটা শাখা ধবিয়া 
উঠিযা পডিবেন। এইবপ কবিলে আপনাব প্রাণবক্ষাব সম্ভাবন11% 

এই বলিতে বলিতে সেই প্রধহণ যেমন বটবৃক্ষেব নিকট উপস্থিত হইল, 
শক্তিদেব প্রস্তত ছিল, অমনি একটা দঢন্তৰ শাগা ধব্যা ঝুলিযা পড়িল। 
অনস্তব সতাব্রতদাস সর্বস্দ্ধ সেই বডবামুখে নিপতিত হইল। শক্তিদেব 
সেই বটবৃক্ষেব শাখ! আশ্র কবিষা ভাবিল, কি সর্ধ্বনাশ উপস্থিত, কনক- 
পুৰী দর্শনও হঈল না, লাভেন মধ্যে সতাব্রত দাসটী আমাব উপকার কবিতে 
আসিষা প্রাণ হাবাইল। অতএব ভবিতবাতাকেই সকল অনর্থেব মূল বলিতে 
হইবে । এইকপে মাপন অবস্থোচিত চিন্তা কবিতে কৰিতে শত্তিদেবেব সে দিন 
পর্ধাবসিত হইল সাবংকালে (সেই বুদ্ুবাসী পদ্দিগণ নানাদিক্‌ হইতে আসিয়া 
শাখাসমূহ আশ্রর কবি, এবং মনষ্যবাক্যে পবষ্পর আলাপে প্রবৃত্ত হইল। 
শক্তিদেব তত্শ্রবণে বিশ্মিত ও পত্রদ্ধাবা শবীব আচ্ছাদিত কবিয়া শুনিতে 
লাগিল । পক্ষিগণ ষঈ দিবস যে্ধেদিগে গিবাছিল, সমস্ত বলিতে লাগিল । 
তন্মধো কোন একটী বুদ্ধ পক্ষী কহিল-_- আজ আমি কনকপুবীতে চরিতে 
গিযাছিলাম, প্রভাতেও পুনর্বাব সেই পুবীতে গমন করিব) সেই স্থান এখান 
হইতে অতি নিকট। 

শক্তিদেব সহস! এই স্ধা্সপূর্ণ বিহঙ্গমবাক্য শ্রবণ কবিয়া কনকপুবীর 
অস্তিত্বে বিশ্বাস কবিল, এবং সেই মহাকায় পক্ষীবেই তথায় যাইবাব বাহন 
স্থির কলিযা৷ আন্তে আস্তে সেই প্রন্থপ্ত মহাপ্থশব পক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়! 
রহিল। 

প্রভাতঘাত্র সেই বৃদ্ধ পক্ষী অন্যান্য পক্ষিগণের সহিত উড্ডীন হইয়া, 
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ক্ষণকাল মধ্যে কনকপুরীতে উপস্থিত হইল, এবং এক উদ্যানের বৃক্ষশাখায় 
উপবিষ্ট হইল। এই অবকাশ শক্তিদেবও হেই পক্ষীব্‌ পক্ষণধ্য হইতে সত্ব 
নামিখা আসিল। ক্গণকাল ইতস্ততঃ -ভ্রমণ কবিতে কবিতে দূব হইতে ছুইটা 
ধ্রীকে পুষ্পচয়ন কবিতে দেখিয়া সত্ববগমনপুর্র্ধক স্মুথে দণ্ডাধমান হইলে 
কামিনীদ্বয সহসা মনুষ্য দর্শনে বিস্রিত হইল। 

অনন্তর শক্তিদেব পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিলে তাহা কহিল “মহাশয় । এই 
কনকপুবী বিদ্যাধবগণেব বাসস্থান, এখানে চন্তরগ্রভা নামে বে বিদ্যাধবী 
আছেন, এ তাহাই উদ্যান, এবং আমবা তীহাবই উদ্যানপালিক1,--তাহাৰ 
জন্য পুষ্পচযন কবিতেছি । তত্শ্রবণে শক্তিদেব বিনীতভাবে কহিল 'আপনা- 
দেব আকার এবং বচনবিন্ন্যাস দ্বাবা আপনাদিগকে ভদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে 
অতএব আমাকে চন্দ্রপ্রভাব নিকট লইয়া গেলে বিশেষ উপরূত হই ।, 

যুবতীদ্ধয় শক্তিদেবেৰ এই প্রার্থনাষ সম্মত হইল, এবং সঙ্গে করিয়া রাজ- 
ভবনে লইয়া গেল। শক্কিদেব বাভভবনেৰ দিব্য শোভা দর্শন কৰিষা 
মোহিত হইল। পবৰিবারগণ শক্তিদেবকে দেখিষা চন্দ্রপ্রভাব নিকট সত্ব 
গমনপর্বক অচিন্তনীঘ মন্ুষ্যাগমন গুনিবেদন কবিলে, চন্দ্রগ্রভা প্রতী- 
হাবীকে পাঠাইযা শক্তিদ্বকে নিকটে লই গেলেন। শক্তিদেব, 
নয়নানন্দদায়িনী বিধাতাৰ অদূতনির্শাণচাতুবীব পীমাস্বপ্ীপ সেই 
চন্ত্রগ্রতাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া চনত হইল। * দ্রপ্রভা দুব হইতেই 
শক্তিদেবের যোহনৰপে আকৃষ্ট হইয়া গাত্রোখানপুর্রবক সমুচিত অত্যর্থনা 
করিল এবং স্বাগত জিজ্ঞাসার পব বদিতে আসন প্রদান কবিয় পবিচয 
জিজ্ঞাসার গৰ মধুববচনে সেই অগমাদেশে আগমনেব কাবণ জিজ্ঞাসা করিল। 
শক্তিদেৰ আপন নাম ধামেব পরিচয় দিষা কহিল “আমি কনকপুবী দর্শন পুর্বক 
দেশে ফিবিয়। যাইলে বাজকন্যা কনকবেখা আমাকে বিবাহ করিবেন, এই- 
জনা এখানে আসিযাছি। 

চনত্রপ্রভ! শক্তিদেবেব এই বাক্য শ্রবণে নিশ্চণভ।বে ক্ষণকাল ধ্যান কবিয়া 
দীর্ঘনিঃশ্বান পবিত্যাগপুর্ধক শক্তিদেবকে নিজ্জনে কহিল “মহাশয়! এই 
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স্থানে শশিখও নামে যে বিদ্য্ধবপতি বাস করেন, ভ্াাহা'র, চারি কন্যা, 
সকলেই যুবতী"। তন্মনধ্য ,আখিএজোঠা, চন্বেখী মধ্যমা, শশিবেখা তৃতীয়! 
এবং শশিপ্রভা কনিষ্টা। একটা! কনিষ্ঠা তগিনীত্র ষন্দাকিনীতে স্নান করিতে 
যাইয়া জলক্রীভায মত্ত হইযাছিলী। সেই সময় উগ্রতপা নামক এক তগন্থী স্নান 
করিতেছিলেন, দৈবাৎ তাহাদেব উৎসিক্ত জল ত্রপস্বীব গাত্রে লাগিল্পে,তপন্থী 
কোগাবিষ্ট হইয! ভগিনীদিগকে এই শাপ দিলেন যে,দকলেই কুৎসিত মানবী 
হইযা| মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ কধিবে। পিতা ধ্যানযোগে এই ঘটন। জানিতে 
পারিযা খধিব নিকট গমনপূর্ববক অশেষবিধ অন্ুনর দ্বাবা খষিব ক্রোধ শান্ত 
করিলে, মুনি প্রত্যেকেৰ পৃথক্‌ পৃথক্‌ শাপান্ত নির্দেশ পূর্রদক সকলেম্বই জাতি- 
স্বত্ব বক্ষা কবিলেন। তদনন্তব ভগিনীবা শাপপ্রেবিত হইয! শ্ব স্ব দেহ পরি- 
ত্যাগপুর্বক মূর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিল। পিতাও সেই থেদে আমাকে গৃহে 
রাখিষা সংবাবধণ্থ পবিভ্যাগপুর্বক বনে গমন কবিলেন। সেই অবধি আমি 
একাকিনী এই নগবে বাঁস কবিতেছি। পূর্বে একদা ভগবতী কাত্যাযনী, 
আমাকে “পুত্রি। তোমা মনুষ্য পতি হইবে” এই স্বপ্ন দিযাছিলেন। এই জন্য 
আমি অনেকানেক বিদ্যাধব পতি অস্বীক্কাব কবিষা পিতৃবাক্য উল্লজ্বনপূর্বক 
তাহার মনে কষ্ট দিয়াছি,এনং পর্য্যন্ত কন্যাভাবে আছি। অদ্য আপনা এই 
আশ্চর্য সমাগমে বিস্মিত ও কর্ম, হইলাম, এবং আপনাব গুণে বশীভূত 
হইয়া আপনাকেই আৃস্মসমর্পণ কাষ্টীলাম। আগামী চতুরদশীতে মহাদেবের 
পৃছোপলক্ষে পিতৃদেব দেবগিবি খষত পর্বতে আসিবেন, সেই দিন পিতাব 
অন্ুমতিব জন্য একবার তাহাব নিকট গমন কবিতে হইবে । প্তাব অনুমতি 
হইলেই আপনি আমাব পাগিগ্রহণ কবিবেন। এই বলিয়া চন্ত্রপ্রতা শল্তি- 
দেবের সমুচিত সেবায় নিযুক্ত হইল। ক্রমে চতুর্দশী দিবস উপস্থিত হইলে 
চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবকে গৃহে বাখিযা ছুই দিনে জন্য সপবিবারে পিতার নিকট 
গমন কবিশ্ল এব* যাত্রাকালে শক্তিদেবকে ভবনের দ্বিতীয় তলে যাইতে 
নিষেধ কবিযা গেল। 

শক্তিদেব একাকী বাজভবনে থাকিয। চিত্তবিনোদনের জন্য সর্ধত্র পরি- 
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দর্শন কবিতে লাগিল। পরিশেষে নিষেধ সত্তেও কৌতূহলবশতঃ স্বিতীয 
লে আবোহণ করিয়। তিনটি গর্ভমণ্ডপ দেখিল। অনন্দ দ্বাধ উদঘাটনপূর্ব্বক 
একটার মধ্যে প্রবেশ কবিয়! দেখিল, এক রত্বময় পর্য্যঙ্কে কনকবেখার জীবন- 
শূন্য দেহ বস্তরাবৃত রহিয়াছে । এতদ্র্শনে বিস্মিত হইয়া]! ভাবিল “একি আমার 
ভ্রাস্তি হইল ? না আমাকে ছলিবাব জন্য বিধাতা ইন্ত্রজাল বিস্তার কবিলেন? 
আমি যাহার জন্য দেশবিদেশে পরিভ্রমণ কবিতেছি, যে ব্যক্তি সজীব বহি- 
যাচ্ছে, সে এই বিদেশে জীবন শূন্য পড়িয়া আছে। 

কি আশ্চর্য্য ! মবিয়াছে, তথাপি দেহ বিবর্ণ হয় নাই। অতএব এ কি 
ব্যাপার কিছুই স্থিখ কবিতে পারিতেছি না । 

এই বলিয়া শক্তিদেব গ্রথম মণ্ডপ হইতে নির্মত হইল, এবং দ্বিপীয় 
মণ্ডপে প্রবেশ করিয়। প্র্ূপ আব ছুইটা স্ত্রীকে দেখিল। এইবপে মে অতি- 
শয় বিশ্রিত হইয়া তথা! হইতে বহির্গত হইল, এবং সেই বাট'ৰ একস্থানে 
উপবিষ্ট হইয়া সক্মুখে মনোহব বাপীতটে রত্পর্ধ্যাণভূষিত এক অশ্বকে দণ্ডা- 
য়মান দেখিল। অনস্তর সে নীচে আপিয়। অশ্বেৰ নিকট গমনপূর্র্বক তাহার 
পৃষ্ঠে আবোহণ করিতে উৎ্স্থক হইল, কিন্তু অশ্ব পদাঘাত দ্বার] শক্তিদেবকে 
বাপীমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত কবিল। শক্তিদেব বাপীল্লে নিমগ্ন হইয়া খন পুন- 
বাব জল হইতে উন্নগ্র হইল তখন আপনাকে বর্ধমান নগবস্থ দীর্িকার জলে 
ভানগান দেখিয়া বিস্মিত হইল,এবং সমশ্তই মাধা প্রপঞ্চ স্থিব করিয়া বিষগ্রহইলণ 

অনস্তর শক্তিদেব দীর্থিক1! হইতে উঠিয়া! বিশ্মিতচিত্তে গৃহে শ্রমন করিল। 
বহুকীলের পর পিতাম্মতাৰ সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সেদিন আর গৃহ হইতে 
বহির্গত হইল ন1) দ্বিতীয় দিবসে বহিগ্ত হইয়] পুনর্ববার পূর্ববৎ ঘোষণ! 
শ্রবণ করিল এবং সেই ডিগ্ডিম প্রচাবকেৰ নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাৰ 
কনকপুবী দর্শন স্বীকার করিল। তাহাবা শক্তিদেবকে রাজ সমীপে লইয়া 
গেল। রাজা শক্তিদেবকে দেখিয়াই পূর্বববৎ মিথ্যাবাদী জ্ঞান কৰিলে শর্তি- 
দেব কহিল “মহীবাঁজ। এবাব যদি মিথ্যা হয় তবে মহারাজের নিকট আজ 
হইতে ক্রীতদাস হইযা থাকিব । 


কথা-দরিৎ- নাগর । ২৪৩ 


শক্তিদেব এই কথা বলিলে রাজা কদফরেগাকে সমীপে আনয়ন, ক্রাই- 
লেন। কনকবেথা শুনি দেবকে নার দেখিবামাত্র পিতাকে বহিধ পগ্তিঃ! 
সেই মিথ্যাবাদী আবাঁর”আপিয়াছে ?” গাহাতে শক্তিদেব ফহিল, প্াজ- 
পুত্রি। অমি সত্যই বলি আফ্মিখ্যাই বলি আমার এই কথাটার মীযাংযা* 
কবিয়া দিউন।” আমি কনকপুবীতে আপনার জীবনশূন্য দেহ পর্য্যক্থে শয়াম 
দেখিরাছি। আহাব এখানে আসিয়। আপনাকে জীবিত দেখিতেছি ফেন? 
কনকবেখ! শক্তিদেবের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়। পিতাকে কহিল পিতঃ এই 
মহাত্বা ষে সত্যই কনকণ্পুরী দর্শন কবিয্াছেন তন্বিষয়ে অপুর সন্দেহ নাই 3 
অতএব ইনি অচিরাৎ আমার ভর্তা হইবেন । কী'ণ আমার প্রতি মুনিব এই 
শাপ ছিল যে, যখন কোন পুকষ কণকপুবী যাইয়া আমার মৃতশরীর দর্শন 
কবিবে তখনই আমার শাপমোচন হইবে এবং সেই মনুষ্যই আমার ভর্তা 
হুইবে। আমি এতদিন খধিব শাপে আপনাব গৃহে মনুষ্য ভাবে ছিলাম 
এক্ষণে আমার সময় হইয়াছে অতএব কনবপুরী যাইয়া পূর্বরশবীরে প্রবেশ 
পূর্বক আপন বিদ্যাধর পদ গ্রহণ করি। এই বলিয়া রাজকন্যা শরীর ত্যাগ- 
পূর্বক অন্তহিত হইল। সহুসা রাজত্্য়ার এইবপ অবস্থাস্তর দেখিয়া বাজ- 
ভবনে মহান্‌ ক্রননধ্বমি, উখত হইল। শক্তিদেব ও এই ব্যাপার দর্শন 
হতাশ হইয়া রাজতবন হুইতেশ্বহির্গমনপূর্ব্বক চিন্তা করিণ “আমি কেনইবা! 
হতাঁশ হইতেছি; কনধবেখাইত আই্পাধ ভাবী ইষ্টপিদ্ধিব কথা বলিয়াদিয়াছে। 
অতএব পুনর্ার সেই পথে কনকপুবী গমন কবাই কর্তব্য ।” 

এই স্থিব করিয়! শক্তিদেব সেই পথে ধাত্র। কবিল এবং সমুদ্রতটবর্তী সেই 
বিটঙ্ক নগরে উপস্থিত হইল। এই নগবে সমুদ্রদত্ত নামে সেই বণিকের সহিত 
শক্তিদেবেব সাক্ষাৎ হইলে মমুদ্রদত্ত শক্তিদেবকে লইয়া গৃহে গমন করিল 
এবং যথোচিত আতিথ্য কবি জিজ্ঞাসা কবিল, “ভাই তুমি কিবপে সমুদ্রমঞ্ন 
হইয়াও প্রাণ বক্ষ করিলে? শক্তিদেব আমূল নিজ বৃত্তাত্ত বর্ণনা করিয়া 
তাহাব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করিল। সমুদ্রদত্ত কহিল, 'আমি ফলকমাত্র অবলম্বন 
করিয়া ভাগিতে ভাদিতে চতুর্থ দিবসে দৈবাৎ এক জলযানের নিকট উপস্থিত 


২৪৪ কথা-সরিৎ-দাঁগর । 


হইন্কে নাবিক আমাকে তুলিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই আমাৰ প্রাণ রক্ষা 
হইয়াছে ।, 

'পরদিবস প্রাভঃকালে শক্তিদেব সমুদ্রদত্তকে পুনর্বার উৎস্থল দ্বীপে 
যাইবার উপায় করিয়া দিতে অনুরোধ করিল।, সমুদ্রাত্ত স্বীয় ব্যবহাবিক- 
দিগরেব সহিত শক্তিদেবকে পাঠাইবাব উপায় স্থিব কবিয়া শক্তিদেবকে তাহা 
দের নিকট প্রেবণ কবিল। তদন্ুসাবে শক্তিদেব হটমধ্য দিয়া যাইতেছে, 
এমন সময় সত্যব্রতের পুত্রগণেব সহিত তাহাব সাক্ষাৎ হইল। সত্যব্রত দাসের 
পুত্রের শক্তিদেবকে চিনিতে পারিয়া জলমগ্ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, শক্তি- 
দেব স্ববূপ বর্ণন করিল, তথাপি সেই ছুবাত্মাবা শক্তিদেবকে পিতৃখাতী বলিয়া 
বন্ধন পূর্বক চণ্ডীগৃহে লইয়া গেল, এবং সে বাত্রি তথায় রুদ্ধ কবিয়া 
রাখিল। 

শক্তিদেব প্রাণসংশয় দেখিয়। অন্তকালে দেবী স্তব কবিয়া ক্ষণকাল 
নিদ্রা গেল। নিদ্রাবস্থায় এক দিব্য বপা কামিনী তৎসমক্ষে আবিভূতি 
হইযা কহিলেন, “*ক্তিদেব। তোমার ভয় বাঁ" বিনাশের শঙ্কা নাই, বিন্দু 
মতী নামে সত্যব্রত দাষেব যে কন্যা আছে, সেই প্রাতঃকালে এই স্থানে 
উপস্থিত হইবে, এবং তোমাকে দেখিয়া পতিত ববণ করিবাব প্রস্তাব 
কবিবে। তুমি তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইবে, তাহা হইগরেই বিন্ুমতী 
তোমাকে বন্ধনমুক্ত কবিযা দিবে । বিনুমতী ধীববী নহে, কোন স্বর্গবনিত। 
শাপবশতঃ ভূতলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছে। এই বলিয! সেই স্ত্রী অস্তহি্তি 
হৃইলেন। ৰ 

প্রভাতযাত্র বিন্দুমতী' চস্ভীগৃহে আসিব! দেবীব পুজজাদি সম্পন্ন কবিল, 
এবং শক্তিদেবকে দেখিয়া মোহিত হুইল। পবে শক্তিদেবেব নিকট গমন 
পুর্র্বক পবমধত্ে পৰিচয় প্রদান কবিয়া শক্তিদেবকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব 
করিল। তখন শক্তিদেবেব বাতি বৃত্তান্ত শ্মবণ হইল, এবং তদনুসাৰে 
সে তাহাৰ প্রার্থনায় সম্মত হইল। তদনস্তর বিনদমতী শীক্তদেবকে বন্ধন- 
মুক্ত কবিয়া তৎ্সমভিব্যাহাবে গৃহে গমনপুর্বক সহোদরদিগের অনুমতি ক্রমে 


কথা-মরিৎ-সাঁগর | ২৪৫ 


শক্তিদেবকে বিবাহ করিল, এবং উতয়ে পরম স্্থে কাশ যাপন স্করিতে 
লাগিল। 

একদা কথা প্রপঙ্গে শত্তিদেব বিন্দুমতীব জন্মবৃত্তাস্ত বর্ণন কবিতেঞ্নু- 
বোধ করিলে, বিন্দুমতী কড়ি, নাথ! আমার জম বৃত্বান্ত অতিশয় গোপনীয় 
তথাপি আপনার অনুরোধে ব্যক্ত কবিতে সম্মত আছি, কিন্ত আপনাকে 
আমাব একটী অন্গবোধ রক্ষা করিতে হইবে। এই দ্বীপেই আর একটা স্ত্রী 
আপনার ভার্ধ্যা হইয়া সত্বর গর্ভবতী হইবে। অষ্টম মাসে তাহার উদৰ 
বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে দেই গর্ভ বহিষ্কৃত করিতে হইবে। শক্তিদেব ভারধ্যাৰ 
এই অসম্ধত প্রার্থনায় বিস্মিত হইয়াও অগত)া সম্মত হইল। বিন্দুমতী কহিল 
আমি পুর্বজন্মে বিদ্যাধরী ছিলাম । একদা গোক্সাযুনিশ্মিত শুদ্ধ বীণাতত্ত দত্ত 
দ্বাধা ছেদন কবাতে আমাব এই দশা ঘটিয়াছে। নাথ! শুনব মায় দন্ত ছার 
স্গর্শ করাতে যখন এইবপ অধোগতি হইয়াছে তখন গোমাংস ভক্ষণে ন! জা 
কত পাগ হয়! 

বিন্ুমতী এইকপ বলিতেছে, এমন সময় বিদ্মতীর কোন সহোদর সত্বর 
আনিয়া কহিল মহাশয !, এক সৃষ্্রাকায় বরাহ বহু লোকের প্রাণসংহার 
কবিযা, এই দিকে আসছে, অতএব আপনি গাত্রোথান পূর্বক তাহাকে 
বিনাশ করিয়া লোকের উপকার করুন। শক্তিদেব এই কথ! শুনিবামাত্র 
সত্বব নীচে আসিয়া* অশবপৃষ্ঠে আৰরবাঁহ্ণপূর্বক তৎপম্চাৎ ধাবমান হইল এবং 
ববাহ্‌কে বাণবিদ্ধ করিলে সে এক গর্ত মধ্যে প্রবেশ কবিল। শক্তিদেবও বরা- 
হেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গর্ভমধ্যে প্রবেশ কবিয। এক মমোহব উদ্যানমধ্যে একটা 
অদ্ুতক্কতি বমণীকে দেখিল। কামিনীও শক্তিদেবকে দেখিবামাত্র সসম্রমে 
শক্তিদেবেব নন্দুথে উপস্থিত হইলে, শক্তিদেৰ রমণীব পরিচয় ও তাহার 
ব্যস্ততাব কাবণ জিজ্ঞাসা করিল। স্ুুবদনী কহিল আমি দক্ষিণ দেশাধিপতি 
চওবিক্রমের কন্যা, আমাব নাম নিন্দুরেখা। এই ছুর্দাস্ত দৈত্য 
আমাকে ছলপুর্মক অপহরণ কবিয়। আনিগাছে। অন্য বরাহরূপ ধারণ) 
কবিয়া বাহিবে গিগ্নাছিল, কৌন বীবের বাঁণবিদ্ধ হইয়া গর্ভমধ্যে প্রবেশ 


২৪৬ কথা-নরিৎ-লাগর। 


করিয়াই পঞ্চ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাশয় ! এপর্যন্ত আমাৰ কুমারীভাব দুষিত 
হয় নাই। | 

শক্তিদেব কহিল স্বন্দরি ! আমিই আজ সেই ববাহেব প্রাণ স*হাঁর করি- 
ফলছি। তখন বিন্দুবেখা শক্তিদেবেব পরিচয় জিজ্ঞা করিলে শক্তিদেব কহিল, 
আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম শক্তিদেব। ইহ! শুমিয়া বিল্দুরেখা শক্তিদেবকে 
পতিত্থে ববণ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিলে, শক্তিদেব তথাস্ত বলিয়! বিন্দু- 
বেখাব সহিত গর্ভ হইতে বহির্গত হইল এবং গৃহে গমনপুর্ববক বিন্দুমতীর 
অভিপ্রাযান্ুসাবে তাহাব পাণিগ্রহণ কবিল। 

এইবপে শক্তিদেবেব ছুই ভার্ধ্যা হইল। তন্মধ্যে বিন্দুবেখা অতি সত্তর 
গর্ভবতী হইল । ক্রমে অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে, বিন্দুমতী, পতি শক্তিদেবের 
নিকট যাইয়া বিন্রেখাব গর্ভ বিদাঁবণবপ স্বীয় প্রার্থনা পুণের অন্থুরোধ 
করিল । শক্তিদেব বিন্দুমতীর সেই নির্দ্য কার্য বিশেষ অনুবেধধ শুনিয়া ন্নেহ' 
ও কৃপা আর হইল, এবং ক্ষণকাল নিকত্তর থাকিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বিন্দু 
রেখার নিকট উপস্থিত হইপন। বিন্দরেখা ভর্তার বিষঞ্জভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল 
আর্ধ্পুত্র । আপনি ঘে কাবণে বিষঞ্জ হইয়াছেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি, সপত্বী 
বিন্দুমতী আপনাকে আমার গর্ভ বিদারপার্থ নিযুক্ত কবিষাছে,তা আপনাকে 
অবশ্যই তাহার অন্বোধ রক্ষা! করিতে হইবে, তাহাতে নৃশংসতাব লেশমাত্র 
নাই,অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিতে মদীয় গড বিদবারণপুর্বক বিন্দুমতীর প্রার্থনা 
পৃবণ করুম। এই বলিয়া দেবদত্েব কথা৷ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইল। 

পূর্ববকালে কুম্কুম নগরে দেবদত্ত নামে এক কুতবিদ্য ব্রাহ্মণ ছিল। সে 
অল্প কালেব মধ্যে দাতক্রীড়াদি দ্বারা সর্বস্বান্ত হইয়া, জালপাদ নামক তত্রত্য 
এক তপন্বীব শবণাঁগত হইল । জালপাঁদ দেবদত্তেব সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিষ! অশেষ 
বিধ উপদেশ প্রদানপূর্ধ্বক বিদ্যাধবত্ব লাভের জন্য তাহার সহিত তপস্যা 
কবিতে আর্দেশ কবিলে দেবদতত তপস্যা প্রবৃত্ত হইল, এবং জালপাদেৰ 
আদেশান্ুসাবে এক শ্মশানে গমনপুর্ববক বটবৃক্ষ মূলে বিছ্বাত্প্রভাঁর আবাধনায় 
প্রবৃত্ত হইল,একদা দেবদন্তেব পু্াবসানে সেই বৃক্ষ সহসা ছুই ভাগে বিভক্ত 


কথা-সরিৎ নাগর । ২৪৭ 


হইলে, তাহাব মধ্য হইতে এক রূপসী স্ত্রী বহির্গত হুইল, এবং দেবদত্তকে 
লইয়া পুনর্বার জক্জমধ্যে রুশপূর্বক বিছ্বাপ্রভাব নিকট' গমন করিল + 
বিছযুৎপ্রভ। সমাদবপূর্ব্বক দেবদত্তকে পতিত্বে বণ কবিল এবং তাহার কিছু 
দিন পবে বিছ্যুৎপ্রভা সসত্বাঞ্ছইলে দেবদত্ভ পুনবাগণনে প্রতিশ্রুত হইয়! জানু 
পাদের নিকট গমন করিল। জালপাদ দেবদত্তেব মুখে সমস্ত শ্রবণ কবিয়া 
দেবদভ্তকে পুনর্ধার তথায় যাইতে অন্থুবোধ করিল এবং সেই বক্ষস্থতাৰ 
গর্ভ উৎপাটন পুর্ব্বক সত্বব আনিতে বলিল । 

অনস্তর দেবদত্ত জালপাদেৰ আদেশে পুনর্ধাৰ বিছাতপ্রভাৰ নিকট উপ- 
স্থিত হইয়। বিষগ্র ভাবে থাকিলে, বিছ্রা"প্রভ1 কহিল, আর্ধ্যপুত্র ! বুঝিয়াঁছি 
বিষন্ন হইও না, অশঙ্কুচিতচিতে মদীয গর্ভ বিদাঁবপপূর্বক সেই গর্ভ লইয়া 
,গিষা জালপাদের অভিলাষ পৃবণ কব। নচেৎ আমি স্বয়ং এই কার্য্য সাধন 
কধিব। আমাব ওপ কবিবাঁব তাৎপর্য্য আছে। এইবপ শ্রবণ কনিযাও ঘখন 
দেবদত্ত কার্যে সাহসী হইল না, তখন বক্ষস্থতা স্বযং স্বীয কুক্ষি বিদাঁবণ 
পুর্ববক বহিষ্কৃত কবিয়া দেবদাত্তেৰ হস্তে সমর্পণ কবিল এবং কহিল নাথ। এই 
গর্ভই তোমাব বিদ্যাধবত্ প্লাভেব কঠ$বণ হইবে এবং আমিও তোমার ভার্য্যা 
হইগ। এই কার্য্য সাধনা শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে চলিলাম | পুনর্কাৰ বিদ্যা- 
ধবপুরে আমাৰ নহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিযা বিছ্যৎগ্রভা অন্তহিতি 
হইল। অনস্তব দেবদত সেই গর্ভহন্তে জালপাদেব নিকট আসিয়া জালপাদকে 
এ গর্ভ প্রদান কবিল। জালপাদ গর্ভ প্রাণ্তিমাত্র খণ্ড থণ্ড কবিষা 
তাহাব কিয়দংশ দ্বাৰা অটবীতে বলি প্রদান কবিবাঁব জন্য দেবদত্তকে পাঠা- 
ইয়া দিল। দেবদত্ত বলি প্রদান কবিয়া ফিরিয়া” আসিয়া দেখিল, জাঁলপাঁদ 
সমস্ত ভক্ষণ করিয়া বসিষা আছে। তুমি কেন সমস্ত খাইলে এই কথ! 
জিজ্ঞাসা কবিবামাত্র স্বালপাদ বিদ্যাঁধব হইযা অন্তহিত হইল। 

এখন দেঝুত্ত জালপাদেব 'ইকপ প্রভাবপায ক্রুদ্ধ হঈল এবং বেতাল 
াধনদ্বাবা বৈবনির্যাতনে কৃতসঙ্কল্ন হইশা শ্মশানস্থ সেই বটমুলে গমনপূর্বরক 
বেতালের আরাধনাম্ব প্রবৃত্ত হইল এবং পৃজা সমাপন।্তে ত্বমাংস ছেদন" 


২৪৮ কথা-সরিৎ-কাগর । 


ুর্বকণ্ৰলি এরদানে উদ্নাত হইল। তথন বেতাল তাহাব সমক্ষে আবির 
শুই! দেবদত্তেধ অভীষ্ট সাধনে প্রতিশ্রুত হইল দেবদত, জালপাদেব বৃত্তান্ত 
বর্ণন'্ষরিল এবং জালপাঁদের নিকট লইযা৷ যাইয1 তাহাব নিগ্রহ প্রার্থন! 
রিল। 

বেতাল তথাস্ত্ বলিযা দেবদতকে স্কন্ধে গ্রহণপুর্বক বিদ্যাধবনগবে উপ- 
স্থিত হইল এবং যেখানে জালপাদ বিদযাধবত্ব লাভে দৃপ্ত হইয়া বিছবাৎপ্রতাকে 
ভুলাইয়া বিবাহ কবিবাব চেষ্টা কবিতেছিল, সেই স্থানে দেবদত্তকে লইয! 
গেলে, জাঁলপাদ দেবদতকে সহস্1 উপস্থিত দেখিয়া! ভযে কম্পিত হইল এবং 
স্বইস্তস্থ অসি ভূভলে পতিত হইল। দেবদন্ত সেই খঙ্জা তুলিয়া লইলে বেতাল 
তাহাকে বিনাশ কবিতে উদ্যত হইল। দেবদত্ত ভাঁলপাদকে মারিতে নিষেধ ) 
করিয়া, পুনর্বাব ভূতলে লইয়া যাইতে আদেশ কবিলে, বেতাল তাহাকে 
পুনর্কমাব ভূতলে লইযা গিযা পুনমূবিক কবিল। 

অনন্তব ভবানী, দেবদন্ধেব সমক্ষে আবিভূর্ত হইযা, তাহাঁকে বিদ্যাধবত্ব 
প্রদানপূর্বক তিবোহিত হইলে, দেবদ্ত বিদ্যুত্প্রভার সহিত বিদ্যাধরলোকে 
পরম ম্থথে কালযাপন করিতে লাগিল । 

বিন্দুবেখা এই বলিযা প্রক্কৃত অন্থসবণে প্রবৃত্ত শইল, এবং শক্তিদেবকে 
নির্বিকাবচিত্তে স্বীয কুক্ষি বিদারণপূর্ব্ক গর্ভ বহিষ্বরণে বিশেষ অস্ুবোধ 
করিল। কিন্তু পাঁপতীরু শক্তিদেব কিছুতেই সম্মত হইল না। অনস্তব সহসা 
এই 'দৈববাণী হইল। হে শক্তিদেব' যদি তুমি বিন্টুবেথাব গর্ভ উৎ্পাটিত ন! কব 
তবে তোমাৰ বিপদ ঘাটবে। তশ্শ্রবণে শক্তিদেব অগত্যা সম্মত হইযা বিনদু- 
বেখাৰ কুক্ষি বিদাবণপূর্বক যেমন সেই গর্ডেব কণ্ঠ ধাবণ কবিল, অমনি গর্ভ 
থাবূপ ধাবণ করিল, এবং শক্তিদেবও পবক্ষণে অগিহস্ত বিদ্যাধর রূপ প্রাপ্ত 
হইল। 

অনস্তব বিদ্যাধরকপী শক্তিদেব বিশ্ুূমতীব নিকট গমন পূর্বক সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলে বিন্দুবতী কহিল-_নাথ । আমবা মকলেই কনপুবীবাজ 
শশিখণ্ডেব ছুহিতা, ইতিপুর্ব্ব শাপচ্যুত হইয! ভূতলে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলাম। 


কথা-দরিৎ-সাগর | ২৪৯, 


ভগিনী কনকরেখা বহ্ধমান নগ্টরে তোমাব সমক্ষে শীপমুক্ত ইয়া কনকপুরী 
গমন করিষাছে। অমি তৃতীয়া&আজ আমারও শ্রাপান্ত হইল,অতএব আ8- 
এক্ষণে নিজপুবীতে যাত্রা কবিলাম। আমাদের সকলেরই পূর্ব শরীর এবং 
জ্যেষ্ঠ ভগিনী চন্ত্রপ্রভা তথার'আছেন। অতঃপর তুমিও খজাসিদ্বিগ্রভাকে 
কনকপুবীতে গমন কবিয়া আমাদের পাণিগ্রহণ কব, এবং তথাকার অধীশ্বব 
হও । এই বলিয়া বিন্দুমতী অন্তর্থিত হইল । অনস্তর ভগিনীত্রয়েব নিজীব.শবীর 
সজীব হইলে,সকলে জ্ঞেষ্ঠাকে দেখিয়া আনন্দ সাগবে নিমগ্ন হইল | 

তদনস্তব শক্তিদেৰ থল্াসিদ্ধিপ্রভাবে আকাশ পথে কনকপুবীতে উপস্থিত 
,হইলে, সকলে পরমসমাদরে গ্রহণ করিল। পবে মন্ত্রপ্রতা শক্তিদেবকে আপন 
বাসগৃহে লইয়া গিয়া কহিল, "স্থুভগ! আপনি বর্ধমান নগরে যে কনক- 
রেখাকে দেখিয়াছিলেন, মে এই, এবং ইহার নাম চন্ত্রেখা। আব 
উৎস্থল দ্বীপে যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে এই আমার শশিরেখ! , 
নানে ভগিনী । তৎপবে যে বিন্দুরেখাব পাণিশ্রহণ করিয়াছিলেন, সে এই 
আমার কনিষ্ঠ ভগিনী শশিপ্রভা। অতএব আপনি আমাদের সহিত বনস্থ 
পিতৃদেবের নিকট আগমন করিলে, “তিনি সন্ত হইয়া আপনাকে কন্যা" 
চতুষ্টফ সম্প্রদান করিবেন 

অনন্তর শক্িদেব, সম্মত হইয়া, তাহীদেব মহিত তাহাদের বনস্থ পিতৃদেবের 
নিকট গমন করিল। কন্যাবা পিচবণে প্রণাম কবিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন 
করিলে, পিতা সন্তষ্ট হইলেন, এবং শক্তিদেবকে কনা] চতুষ্টয সম্প্রদান করিয়া, 
কনকপুবীর আধিপত্য প্রদানপূর্বক কহিলেন, বিঘ্ন! নরবাহনদত্ত নামে 
বৎসরাজের যে চক্রবস্তাপুত্র হইবেন,তুমি তাহার নিকট প্রণতি ক্বীকাব করিবে। 
তাহা হইলে, ভুমগ্ডলে অজেয় হইবে। এবং আঞ্জ হইতে শক্তিবেগ নামে 
বিখ্যাত হইবে ৮ এই বলিয়া সকলকে বিদায় দিলে, শক্তিবেগ সন্ত্রীক হইয়া 
কনকপুরীতে প্রবেশপুর্ধক রাজত্ব করিতে লাগল। 

শক্তিবেগ এইরূপ নিজ চরিত বর্ণন করিয়া বৎসরাজকে পুনর্ধার কহিল, 
মহারাজ । আমি শশাঙ্ককুলতূষণ শক্তিবেগ, আমি মনুষ্য হইয়াও উক্ত 


২৫, কথ!-মরিৎ্-লাগর | 


প্রকারে মহাদবৈৰ প্রভাবে বিদ্যাধর পদে প্রতিষিত হইযাছি। সম্প্রতি মহা 
ধাঁজের ভাবী চক্রবর্তী তনয়েধ চরণযুগল দর্শন!নানঘে এঠানে আসিয়াছিলাম। 

এই বলিযা বিদায় প্রার্থনা করিলে বৎসরাঁজ শক্তিবেগকে বিদায় দিলেন। 
«অনস্তর শক্তিবেগ আকাশপথে উখিত হইয়! দ্বপ্থানে প্রস্থান করিল। 


চতুদ্বণরিকানামক পঞ্চম লম্বক সমাপ্ত। 





শিয়ম,। 


গ্রাহকগণ আমাকে গত্বাহ্িট দিখিতে হইলে ॥ংস্বত কাঁলেঝের ঠিকানায় 
লিখিবেন। 

একেবারে পাঁচ খান। বা গতোধিক পুন্তকে লইন্সে ১২1টাফার হিং কমি, 
দেওয়া ঘাইবে। 

ধাহাযা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া দ্বতীয়ার্ডের মলা অনিম দিবেন- তাহ 
দিগকেও এ হিসাবে কমিদন দেওয়া যাইবে। 

মূল্য না পাঠাইলে কথা-দরিত্সাগর শাঠান যায় নাঁ। মফঃনম্বগের গ্রাহক” 
গণের গ্রৃতি ডাক মাগু ছুই আনা লাগিবে। 


পা সি 


উত্তরাদ্ধ শীন্তই প্রচারিত হইবে। 


